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লেখকের বিবেছন 


বাঙলার বৈপ্লবিক ঞ্রাত্হ্য ও বাঙলার_ নবজাগরণের (167081588/709) ক্ষেতে 
১৮৫৯-৬০ সালের নীল-বিদ্রোহ খুব বড় একটা কটা দ্থান আঁধকা ধ্কার ক'রে আছে। 
কিম্ত দঃঃখের নবষয়,_ এই ত্রফণত-ববংসরের £ মধ্যে তার কোনো ইতিহাস লেখা 
হয় যান, যাঁদও দেখা যায় যে এই দবদ্রোহ কেবলমান্ বাঙলার ইংরেজ সরকারকেই 
নয়, তৎকালশন বাঙালী সমাজের সকল শ্রেণীর লোককেই বিশেষভাবে নাড়া 
দিয়েছিল । 


বাঙলাদেশে নীলচাষ প্রবর্তন করে ইংরেজ বাঁণকরা এবং এই নীলচাষেই 


ভারতে সর্বপ্রথম িটিশ মূলধন নিয়োজিত হয় । ভারতবাসীকে লুষ্টন ক'রে 
যে ধবসপ্পদ ইংরেজরা আয়ত্ত করত, তার বোঁশির ভাগই ইংলণ্ডে চালান ক'রে 
দেয়া হতো ও স্খোনে গিয়ে তা মূলধনে পরিণত হতো । ইংরেজের রর লাপ্ঠিত 
অর্থের যে অংশটুকু ভারতে থেকে যেত তাই ক্রমশ নীল, কফি, ঢা ইত্যাদি শিল্পে 


শাসন স্পি পাস সিসি শে পপ 


নিয়োজিত হতে থাকে। এইসব মূলধন ইউরোপ থেকে আসে নি, এসব ছিল 
ভারতেরই মূলধন। ইংলণ্ড থেকে ভারতে মূলধন রগ্তানর যুগ শুরু হয়োছিল 
অনেক পরে-যখন থেকে রেল, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির নির্মাণ আরম্ভ হলো । 
নীলচাষের প্রথম থেকেই দেখা যায় রুষকদের উপর নুণ্র'করদের অমান্মীক 
অতযাচার ও শোষণ। বাঙলায় নীলচাষের ইতিহাস অন্বেষণ করলে আবার 
এও দেখা যায় যে রুষকরা যত অসহায় ও অসংগাঁতই হোক না কেন, তারা 
বিদেশী নীলকরদের অমানুষক অত্যাচার ও শোষণ সব সময় 'বনা প্রাতবাদে 
সহ্য করে নি। ন্টীলচাষের প্রথম থেকেই দেখা যায় যে অত্যাচারের প্রতিরোধ 
করতে অনেক সময়েই বাঙলার রুষক সশস্ঘ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে । ১৮৫৯ 
সালের পুবেও অসংখ্য খণ্ডবুদ্ধ বাঙলার বুকের উপর ঘটে _শিয়েছে। এই 
বন্ধোহের মধা দিয়ে বাডলার ঈল্লীসনাজে অনেক কীর সন্তানের ২ অভ্যুদয় 
|ঘটেছুল, যাঁরা তসাধারণ সাহস, কর্মকুশলতা, সাংগঠঠীনক ক্ষমতা ও বৈশ্লাবক 
উদ্যোগের পারিচয় দিয়ে ছলেন । বাঙলার কষকসমাজ যে কি অপ্ব বৈপ্লাবিক 
শান্তর ধারক তা নীল-বদ্রোহের হীতহাস ভালোভাবেই প্রমাণ করে। 
নীল-রুষকদের সংগ্রাম ভারতে ব্রিটিশ ধনতন্ের বিরুদ্ধে প্রথম জাতায় 
সংগ্রাম । এই দিক থেকেও বাঙলার নীল আন্দোলনের একা বিশিষ্ট তাত 
রয়েছে । আরও একাঁট লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, যাঁদও নীল-আদ্দোলন শুর 
হয়েছিল বিদেশী নীলকরদের বিরদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে, কালক্ুমে 
ভা রূপান্তরিত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরূদ্ধে রাজনোতিক সংগ্রামে । 
নীল-বিদ্রোহের শতবাঞ্কণ উপলক্ষে 'নীল-বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ" 
বাগুলার পুরাতন এঁতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেবে এবং বর্তমানের ও অনাগত দিনের 
সংগ্রামে বাঙাল জনসাধারণের মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগাবে- লেখকের এই আশা । 





চিএ 


পাঁরশেষে লেখকের একাঁটি আবেদন। বহুকাল পূর্বে থিশোহর-খুলনার 
ইতিহাস'-প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্র নীল-বিদ্রোহ আলোচনা প্রস্গে দঃখ ক'রে 
বলেছিলেন যে, এই সময়ে যেসব কৃষক-নেতা এত বীরত্ব, স্বার্থত্যাগ ও 
মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই আজ অশ্রুত ও বিস্মৃত ; 
গঞ্পগৃজবে, লোকগাথায় এখনও যা আছে তা 'লাঁপবম্ধ না হলে তাও শীপ্ুই 
লুস্ত হয়ে যাবে । আমরা জানি ষে এখনও এমন অনেক প্রবীণ ব্যাস্ত আছেন 
ধারা শ্রুতি ও স্মৃতির মাধ্যমে নীল-বিদ্রোহের অনেক কথা ও কাহনীকে 
বয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁদের আমি অনুরোধ করছি বাভন্ন পত্রিকায় এ 
সম্বন্ধে তাঁরা লিখুন, অথবা অননগ্রহ ক'রে আমাদের নিকট তাঁদের তথ্যগৃলি 
পাঠিয়ে দিন। 


১৫ আগস্ট, ১৯৬৪ প্রমোদ সেনগৃস্ত 
কালকাতা 


প্রকাশকের নিবেদন 


“নীল বিদ্রোহ বাঙাল সমাজ" গ্রচ্হের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাঁশত হলো। 
প্রথন্ন সংস্করণ নিঃশোষত হওয়ার আগে থেকেই গ্রন্হকার এই গ্রন্হ ও মহাবিপ্রোহ 
১/৫৭+__এই বিপুল ঘটনাপুঞ্জের সম্পূর্ণ কালটি ধরেই আরও গবেষণা 
করতে শূরু করেন। বহু নতুন তথ্য ও ব্যাখ্যা সহ তান দু'খানা গ্রন্হেরই 
প্রথম সংস্করণের আমূল পাঁরবর্তণন ও পাঁরবর্ধন সাধন করেন, গবেষণার 
আলোকে অধ্যা়গুলো বহক্ষেন্নেই নতুন ক'রে লেখেন, ফলে আগের সংস্করণের, 
সঙ্গে কি ভাষাগতভাবে ক তথ্যগত 'ভীক্বিতে, এই দু"খানা গ্রন্হই প্রায় নতুন 
আকার ধারণ করেছে । বহু বিতক্মুলক বিষয় নিয়ে তিনি এই নতুন সংস্করণে 
দীর্ঘ আলোচনাও করেছেন । 

কামউীনষ্ট মতাবলম্বী গ্রচ্ছকার এই ষুগ ইতিহাসাঁটকে মাক্বাদী 
দৃষ্টিভক্ষীতে বিচার ক'রে দুই গ্রন্হেই বিরোধী মতকে যান্তি সহকারে খণ্ডন ক'রে 
তাঁর গবেষণা-লব্ধ বন্তব্য তুলে ধরেছেন । 

এইসব গ্রন্হের পৃনরমদ্রুণে প্রয়াত প্রমোদ সেনগদপ্তের পত্বা শ্রীষান্তা লোটে; 
পেনগবঞ্তা, প্র শ্রীরাহূল সেনগুঞ্ধ ও প্রমোদ সেনগ্চ স্মাতিরক্ষা কামাট'র 
সভ্যগণ এবং গ্রন্হকারের অগাণত সুহদবৃন্দ বথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন। 


এ নভেম্বর, ১১৭৮ বিমল শিশ্ন 


সুভীপত্র 
নীলের ইতিকথা -" 
বাঙলার নীলচাষা 
নীলচাষ : রামমোহন-দ্বারকানাথ ও 'কলোনাইজেশন' 
নীলচাষের অর্থনীতি 
নীলকরের তাণ্ডব 
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১১ 
২২ 
৪২ 
৫৪ 
৬৯ 
৭৬ 

১০২ 


১০৯ 


১৪৭ 
১৪৮ 


১৫৯ 


নীলের ইতিকথা 


অনেকের মতে প্রাচীনকালে নীল প্রস্তুত হতো একমান্র ভারতবর্ষেই এবং ভারত 
থেকেই তা নানা দেশে রপ্তানি হতো । ভারতে বহয্‌ প্রাগীন কাল থেকেই নীল গাছ 
থেকে নীল রং তোর করার কৌশল ঢলে এসেছে । প্রাচীন সংস্কত সাহিত্েও 
নীল রঙের নানা উল্লেখ পাওয়া যায়। কাথত আছে, প্রাচীন খাঁষগণ 
আকাশের রং হতে পালনকত্ণ বিষ্ণুর বর্ণ নির্ণয় করোছলেন এবং সেই নীল 
বণই তাঁরা পটে ও প্রতনঁকে প্রাতিফালিত করতেন । মনু তাঁর শাচ্তে নির্দেশ 
'দয়েছিলেন যে, কোনো ব্রা্মণ নীলের ব্যবসা করতে পারবেন না। খজ্টীয় বর্ 
শুরু হওয়ার অনেক আগে থোকেই তমলুক (]5000110069, 11800511795) হতে 
রেশম ইত্যাদ নানা পণ্যের সক্ষে নীলও রপ্তাঁন হতো। ভারতবর্ষ ছাড়াও 
নীল রং সেই প্রাচীন কালেও অনেক দেশে ব্যবহৃত হতো, মিশরদেশের বহ্‌ 
মমির পোশাকের পাড়ের কোনো কোনো অংশ নীল রঙে রাঞ্জত পাওয়া গেছে । 

হন্দ-স্থান বা ইণ্ডিয়া থেকে রপ্তান হতো বলেই বোধ হয় নীলকে গ্রীসে ও 
রোমে বলা হতো ইপ্ডিগো”" পারসী ভাষায় বলা হতো 'তুখমে নীল, আর 
আববাঁতে 'নাভুন:- নীল? । সংস্কতে নীলকে অনেক স্থানে “ ' বলেবর্ণনা 
করা হয়েছে । প্রথম গ্রীষ্ট শতাব্দীতে গ্রীক লেখক ডিওসকোরিডেস: ইশ্ডিগো"র 
উল্লেখ করেছেন । অলেক্সজান্দার যখন ভারত আকবুমণ করেন, তখন থেকেই গ্রীসে 
নীলের প্রচলন হয়, তার পরবতর্শ কালে রোম সাম্রাজোও ভারত থেকে 
নীল চালান যেত। রোমান লেখক শ্লিনীর লেখা থেকে জানা যায় যে, 
সম্ধু নদের তারে অবাস্থিত বারবারকন বন্দর থেকে ইন্ডিগো" বিদেশে 
চালান যেত। 

সমস্ভ পুথবাীতে প্রায় ৩০০ রকমের নীল গাছ জন্মায়; তার মধ্যে ভারতের 
নানা স্থানে জন্মায় ৪০ রকমের । এ দালর জাতিগত ল্যাটিন নাম 'ইণ্ডিগো 
ফেরা? । এই গাছগুলির মধ্যে সব চেয়ে ভাল নীল রং যেগুলিতে পাওয়া যেত, 
তার ল্যান নাম ছিল 'ইশ্ডিগো টি্কটো'রয়া' যা কেবলমাত্র ভারতবষেছি পাওয়া 
যেত এবং সেই গাছের দৈর্ঘা হতো ৪ থেকে ৬ ফুটে। ন্ন্গাছের বীজ থেকে 
একুব্ুকম তেলও প্রস্তুত হতো: সেই তেল আজও পর্যন্ত মানুষ ও পশুর নানা- 

ৃ জ-ব্যবহৃত হয় । 

নীল তৈরির প্রণালীতে দেখা যায় যে ফুল ফুটবার সময় নীলগাছ কেটে এনে 

তার ডগা সমেত পাতাগ্যাললকে একটা বড় জালায় ক'রে কয়েক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা 


২ নীল বিদ্রেহ ও বাঙালী সমাজ 


হতো। তারপর গাঁজানো শুরু হয়ে জলটা হলুদ রঙ ধারণ করলে সেটাকে 
আর একটা পাত্রে ঢেলে খুব সিদ্ধ করা হতো এবং সেই সঙ্গে নাড়ানো হতো । 
কিছুক্ষণ পরে জলটা সবুজ রং ধারণ করতো এবং ধারে ধীরে টুকরো টুকরো 
ভাবে দানা বাঁধতে আরম্ভ করতো । আরও কিছুক্ষণ সদ্ধ করার পর সেগুলো 
নীল রং ধারণ করতো । 

মধ্য যুগেও ভারত যে নীলের জন্য বিখ্যাত ছল, তার উল্লেখ পাওয়া যায় । 
সেই সময়ে ভারত থেকে নীল ও অন্যান্য দ্রব্য আলেক্সজান্দ্রিয়া হয়ে যেত ইতালীর 
ভোঁনসে, তারপর সেখান থেকে সমন্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তো । বিখ্যাত 
ভেনাসযান পারব্রাজক মাকো পোলো ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে এসে দেখে 
ছিলেন যে '্রবাতকু রান্ট্রে কোলয়াম নামক বন্দরে প্রচুর পারমাণে নীল 
প্রস্তুত হচ্ছে এবং সেখান থেকে বদেশে রঞপ্তান হচ্ছে। পঞ্দদশ শতাব্দীতে কন্তে, 
ষোডশ শতাব্দীতে জন: হুইঘেন ভান: িনলসোটেন ও সপ্দশ শতাব্দীতে 
ত্রাভারনিয়ের তাঁদের গ্রন্হে ।বশদভাবে ভারতের নীল তোঁরর প্রণালী বর্ণনা 
বরেছেন। ভাস্কো ডা গামার ভারতের সমুদ্রপথ আঁবত্কার করার পর 
থেকে পতৃশীজ, স্প্যানস, ডাচ ও ইংরেজদের হাতে বাণিজোর জন্য নীল একটা 
প্রধান পণ্য হয়ে দাঁড়াল। যখন ইউরোপনীধরা আনোরকাধ ও ওয়েন্ট ইণ্ডিয়ান 
দ্বীপপুঞ্জে বসত স্থাপন করতে লাগল তখন তারা সেখানে নীলের চাষও 
শুরু করল। আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায় যে আগ্রার নিকটে 
বিয়ানা ও গুজরাটের অন্তর্গত আহমদদাবাদে উৎতরুষ্ট নীল রং প্রস্তুত 
হতো এবং তার দাম্ডাছল মণ প্রাত ১০ থেকে ১২ টাকা । ১ সে-সনয়ে বাঙলায় 
ও বিহারে কোনো নাল প্রস্তৃত হতো কিনা এ গ্রন্হে তার কোনো উল্লেখ নেই । 
বার্ণয়ের-এর বইতে দেখা যায় যে, বিয়ানা প্রভৃতি স্থানে নীল সংগ্রহ কবার জন্য 
ওলম্দাজ বণিকেরা সেখানে বসবাস করতো । বাণিঞ্সের আরও বলোছলেন যে 
ভারতের খ্যাতি 'শুধূমান্ত্র ধান, গম ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের জণাই 
নয়, বাঁণজ্যের জন্য রেশম, বস্ত্র, নীলের মতো অনেক পণ্যও তোর হতো ।, 
সোনা রূপা পাঁথবীর সর্বদেশে ঘোরার পর সেগুলিকে ভারত গ্রাস ক'রে 
নিত এই সব পণ্যের 1বানময়ে । 1১। 

পণ্দশ শতাব্দীতে সমুদ্রপথে ইউরোপের সঙ্গে ভারতের সংযোগ স্থাপিত 
হওয়ার পূর্বে ভারতের অন্যান্য দ্রব্যের মত নীলও পারস্য উপসাগর দিয়ে 
আলেবজান্ট্রিয়া বন্দর হয়ে ইউরোপে পেশছতো । দক্ষিণ ফাম্সের মাসণই বন্দরের 
বাঁণজ্য-ইতিহাসে দেখা যায় যে, ১২২৪ খ্রম্টাব্দে সেখানে যে নীল পেখচেছিল 
তাকে “বাগদাদের নীল' ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে । আসলে এই 'বাগদাদের নীল' 
ভারতবর্ষ থেকেই যেত, এবং বাগদাদ হয়ে.পেশছতো ইউরোপে । ভারতে অনেক 
পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ ব্যবসায় নীলের ব্যবসা ক'রে খুব লাভবান হয়েছিল । নীল 
এতই মূল্যবান দুবা বলে গণ্য হতো যে আমেরিকা আবক্কত হবার পর স্পেনী্লরা 


[১) প্রস্থশেষে জষ্টবা। 


নীলের ইতিকথা ৩ 


মেক্সিকোতে ও পতুগী জরা গ্রাজলে এবং পরবতাঁ কালে ইংরেজরা ওয়েষ্ট ইন্ডিজ 
নীল চাষ ও রং প্রস্তুত করতে শুবু ক'রে দেয় । 

ইউরোপে নীলের একাট প্রাতিদ্বন্দবী ছিল, তার নাম ওড ( ০৪৫ )। 
1কন্তু ওডের রং ভারতের নীল রঙের মতো অত গাঢ ও সুন্দর হতো না। মধ্য 
যুগে ইউরোপের অনেক দেশে, যেমন জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালী, ইংলন্ড 
ইত্যাদি দেশে ওডের চাষ হতো । প্রথম দিকে ইউরোপের তন্তুবায়রা ওডের সঙ্গে 
নীল রং মিশিয়ে ব্যবহার করতো । ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপের নানা দেশে 
বস্ত্রশিল্প বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে নীলের চাঁহদাও দ্রুত বেড়ে 
যেতে থাকে । কেননা ওড-এর তুলনায় নীল ঢের বোশ উৎরুষ্ট। 

সেকালে হল্যান্ডই ছিল ইউরোপেন বম্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র ও সেখানকার 
রপ্তকরা ছিল সব চেয়ে বিখ্যাত । এই কারণে সপ্তদশ শভাব্দী পর্যন্ত ইংল'ড 
ও অন্যান্য দেশ থেকে কাপড় রং করানোর জন্য হল্যাণ্ডে পাঠান হতো । হল্যান্ডের 
বহু লোক এই ব্যবসা ক'রে অলপ সময়ের মধো ধনী হয়ে উঠেছিল । 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পযন্ত ভারত ও এশিয়ার নীল এবং আরও নানা ধরনের 
পণ্যদ্রব্যের বাঁণজ্য পতুগ্গীজদেরই প্রায় একচেটিয়া ছিল। প্রায় একশ বছর 
ধরে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহর ছিল ইউরোপে এশীয় পণ্য্রব্যের প্রধান 
বাণজ্য-কেন্দ্র' স্প্রাচীন ও অুবিখ্যাত বাঁণজ্য-কেপ্দ্রু ভোনস শহরকেও 
'লিসবন ছাঁড়য়ে গিয়েছিল । কিন্তু একটি বিষয়ে পতৃঁগীজরা ছিল খুবই দুর্বল । 
তারা বিদেশী পণ্যদুব্যের ব্যবসাতে মুনাফা করেই সন্তুষ্ট থাকতুভ্ভনজেদের শিপ 
প্রসারণের জন্য বশেষ চেষ্টা করত না। 

এশিয়ার পণ্যদ্রব্যের ব্যবসাতে ভাগ বসাবার জন্য ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও 
পর্তৃগ্ীজদের মধ্যে স্বার্থসংঘাত শুরু হযে গেল। ১৬০০ সালে ইংরেজরা, 
১৬৩১ সালে ওলন্দাজরা ( ডাচ:রা ) নিজের জের ইন্ট-ইপ্ডিয়া কোম্পানী গঠন 
করল। ফরাসীরাও পিছনে পড়ে রইল না। 

শীঘই ওলন্দাজরা পর্তুগীজদের একচেটিয়া ব্যবসা ভেঙ্গে দিয়ে ভাত্রত 
থেকে সরাসাঁর প্রচুর নীল আমদাঁন শুরু করল। তার ফলে তাদের সঙ্গে 
ইউরোপের অনেকগুলি দেশের সংঘর্ষ বেধে গেল, কারণ এসব দেশের ওড চাষী, 
ওড রং প্রস্তুতকারী ও তার ব্যবসায়ীরা খুবই ক্ষাতগ্রপ্ত হলো। ফ্রান্সের অনেক 
সামন্ত-প্রধানের ম্বার্থেও আঘাত পড়ল । এদের এ*বধ ওড চাষের আয়ের উপর 
বহুল পাঁরমাণে নির্ভর করত ; এই ওড চাষের আয় থেকেই তাঁরা ফ্রান্সের 
রাজাকে কর দিত। ভারতনয় নীলের কাছে ওড-এর পরাভব হওয়ায় 'বাভম্ন 
দেশের রাজা ও সামন্ত-প্রধানদের স্বার্থ স্বভাবতই ক্ষাতগ্রন্ত হলো । 

১৫৭৭ সালে ফ্রা্কফুটে জামণন্‌ ডায়েট একটা আইন পাশ ক'রে সম্প্রতি 
আবিক্কত, ক্ষতিকর, চাতুরীপূর্ণ, ক্ষয়জনক রঞ্জক বন্তুটা যাকে বলা হয় “শয়তানের 
চোখ”-সৈই নীল বাবহার নাষম্ধ' ক'রে দেওয়া হলো এবং ঘোষণা করা 
হলো এই ব'লে যে, যারা নীল ব্যবহার করবে তাদের কঠোর শান্ত দেওয়া হবে। 
এই ভাবে জার্মানীতে আরও অনেকগুলি আইন পাস হলো। নরেমবূর্গ শহকে 


৪ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালগ সমাজ 


প্রতি বছর রঞ্জকদের প্রতিশ্রুতি দিতে হতো যে তারা নীল ব্যবহার করবে না। 
জার্মানীতে ওড প্রস্তৃতকারীরা সমাজে [বিশেষ স্থান আঁধকার করতেন- তাঁরা 
“ভাইড হেরেন' (ওডের জাঁমদার) উপাঁধত্বে ভাবত হতেন । ১৬০৭ সালে জার্মান 
সম্রাট রুডল-ফও নীলের ব্যবহার বে-আইনী ব'লে ঘোষণা করলেন । ,২ক]. 

ফান্সেও অনুরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলো । ১৫১৯৮ সালে করাসী 
দেশের রাজা এ দেশে নস্লের ব্যবহার বেআইনী ব'লে ঘোষণা ক'রে দিলেন । 
১৬০৯ সালে রাজা চতুর্থ হেনরী আরও এগিয়ে নীল ব্যবহারকারীদের জন্য 
মৃত্যুদণ্ডের আইন জারী করেছিলেন। 

ইংলশ্ডেও একদিকে ওড আর-একদিকে নীল ব্যবহারকারীদের মধ্যে সংগ্রাম 
অনেকাঁদন পর্যন্ত চলোছল। ইংল্ডের তন্তুবায়রা কাপড় রং করার জন্য 
শুধু ওড ব্যবহার করতেই জানতো- নীল ব্যবহার করার কায়দা জানতো না। তাই 
অনেক ইংরেজ বন্ত্র-ব্যবসায়ী হল্যান্ড থেকে কাপড় রং কাঁরয়ে আনত এবং এইগু'লি 
উৎরুষ্ট ও জনাপ্রয় বলে বেশি মূল্যে বাক হতো । একজন প্রাতিষ্ঠাবান ইংরেজ 
ব্যবসায়ী হল্যান্ড থেকে নীল ব্যবহার করার কায়দা শিখে এলেন এবং ১৬০৮ 
সালে ইংলস্ডের রাজার কাছ থেকে নীল দিয়ে কাপড় রং করার একচেটিয়া 
আঁধকার লাভ করলেন । তার সঞ্জো সঙ্গে ইংলন্ডে প্রম্তুত বস্ত্র হল্যাণ্ডে রং 
করা নাঁষ্ধ ক'রে দেওয়া হলো। তার ফলে ইংলণ্ডের সাধারণ তন্তুবায় ও বসব 
ব্যবসায়ীরা খুবই ক্ষাতগ্রস্ত হতে লাগল এবং এই আইনের বিরুদ্ধে ও নীল 
ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন শূর্‌ ক'রে দিল। আন্দোলন এমন পর্যায়ে 
উঠল যে আদাল্তির এক বিচারে 'বিচাপাতকে এই বলে রায় 'দতে হলো যে নীল 
বিষান্ত দুব্ সুতরাং সাধারণের স্বার্থে এর বাবহার 'নাঁষদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । এই 
রায় অনুসারে একটা আইন প্রণশত হতেও বিলম্ব হলো না, এবং সেই আইন 
পরবতর্ণ &০ বংসর ধরে বল € রইল । 

কিন্তু এতসব কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্তেও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 
বস্নশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নীলের ব্যবহার বেড়ে ষেতে লাগল ও সেই 
অনুপাতে ওডের চাষও কমতে লাগল, আর ওড রং প্রস্তুতের কারখানা- 
গুলিও উঠে যেতে লাগল। অন্যাদকে নীল ব্যবহারের ফলে হন্যা্ড ও 
বেলাজয়মের বস্রশিহ্প দ্রুত প্রসার লাভ করতে লাগল । 

ডাচ-রা অনেক বছর ধরে সুরাট বন্দর থেকে আগ্রার নীল বছরে ১৫০,০০০ 
থেকে ২,০০,০০০ হারে ইউরোপে পাঠিয়ে প্রচুর লাভ করত ; ইংরেজদের 
তারা প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল 'কন্তু বাঙ্লায় নীল চাষ যখন ইংরেজরা প্রবর্তন 
করল, তখন থেকে ডাচদের এই লাভজনক ব্যবসা নম্ট হয়ে গেল। ইখ| 

এদিকে ওড চাষ উঠে যাবার ফলে ইংলন্ডের বস্ত্র শিল্প এত ক্ষাতিগ্রস্ত হতে 
লাগল যে তার প্রাতিবিধানের জন্য রাজা 'দ্বতীয় চার্লস ১৬৬০ সালে নিজের 
দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে বাঁচাবার জন্য বেলাঁজয়ম থেকে কয়েকজন রঞ্জক 
আয়ে ইংরেজ তন্তুবায়দের নীল রং ব্যবহার করার পদ্ধাত শেখাবার ব্যবস্থা 
করোছলেন। এই সময় থেকে বৃটিশ ইন্ট ইীশ্ডিগ্না কোম্পানির ভারত থেকে ইংলন্ডে 


গে 


নলের ইতিকথা 


নল রপ্তানর পাঁরমাণ অনেক বেড়ে যেতে লাগল । ১৩৬৪ সাল থেকে ১৬৯৪ 
সাল পর্ন্ত তার পারমাণ দাঁড়িয়ে ছিল ১২,৪২,০০০ পাউণ্ড। এই নীল 
সংগৃহীত হতো প্রধানতঃ আগ্রা, লাহোর ও আহমেদাবাদ থেকে । এই সময়ে 
বাঙলার নীলের উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। '২গ] 

এইভাবে কলমে কলমে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নীল বাবহারের উপরে 
[নিষেধাজ্ঞা ইউরোপের প্রায় সব দেশ থেকেই উত্তে গেল, যাঁদও এ শতাব্দীর শেষ 
পর্যন্ত জাম্শানর নংরেগবূর্গ শহরের রঞ্জকরা ভাদেব নীল বর্জনের প্রাতিজ্ঞয়, 
অটল ছিল। ইতিমধ্যে ইউরোপে নীলেঃ বিকজ্প ছুব্য আঁবচ্কার করার যে সব 
প্রচেষ্টা হয়েছিল তার সব কটাই ব্যর্থ হয়ে গেল । আন্যাদকে নীল বাবসা খুব 
লাভজনক ব'লে তারু চাঁহ্দা বাড়তে লাগল এবং তার ফলে উত্তর ও দাক্ষিণ আমেরি- 
কাগু ইংরেজ, ফরাসী, স্প্যানণ ও পত়ুগীঙ্গ ওপাঁনবেশকরা নীলের চাষ শুরু 
ক'রে দিল। কিছুদিনের মধোই তারা ভাবতীয় নীলের প্রবল প্রাতিদবন্দ্বী 
হযে উঠম। তান ফলে ইন্ট ইণ্ডধা কোম্পানী কক ভারত থেকে নীল রপ্তানি 
দূত হাস পেতে লাগল, কিন্তু ইচ্ট ইণ্ডিগ্নার নাঁলকররা দেখল যে তাদের পক্ষে 
চান ও কাফির চাষ নীল চাষের চাইতে বেশ লাভজনক । তাই তারা স্বেচ্ছান্ন 
নীল চাষ ছেড়ে দিল। স্প্যাঁনশরা গয়াটেমালা এবং ফরাসীরা সা ডোমিষ্গোতে 
নীলগাব চালিয়ে যেতে লাগল! £কন্তু আানোরকার স্বাধীনতার যহদ্ধের ফলে 
( ১৭৭৩-১৭৮৩ ) এই নীলও বন্ধ হনে গেল । এইসব ঘট-র ফলে স্বভাবতই 
ভারতেব নীলের চাহদা ইউরোপে আবার বাদ্ধ পেতে লাগল । ইতিমধ্যে 
ইংলন্ডের শিজ্পবিপ্লব শুরু হযে গিয়েছিল এবং তার বদ্রঞ্িপ দ্রুত অগ্রসর 
হদে চলেছিল । 

১৬৩৩ সালে সম্রাট শাহজাহান মনোহর দাস নমক এক বাঁণককে নাল 
ব্যবসারেন একচেটিয়া আধকার দিযে 'ছলেন। মনোহর দাস নীলের দাম দ্বিগুণ 
বাড়যে দিল ও মনপ্রাতি &০ টাকা দাবী করন । ইংরেজ ও ডাগরা, যারা সব থেকে 
বেশী নীল কিনত, তারা তা কেনা বন্ধ কনে দিল, তার ফলে মনোহর দাসের 
একগোটয়া নীলের ব্যবসা ভেঙ্কে গেল এবং বাজার আবার স্বাভাধিক অবস্থায় 
ফিরে এসেছিল । [২ঘ. 

বাঙলা দেশে ১৭৭৭ সালে লাই বনার_ (1০419 7970910.) নামক জনৈক 
বাসস আধানক প্রণালীতে প্রথন নল প্রস্তু স্তুত করা রা আর্ম্ভ করেন ভকরেন। এই ফরাসা 
্ গরের ক [র কাছে তালডাঙ্গা ও গোন্দলপাড়ায় 
দুটি নীলকুঠি স্থালন করেন।. নীলের ব্যবসায়ে মণীসরে বনার প্রচুর এ্বযের 
হন এবং আরও বহ7 স্থানে তানি নীলকুঠি স্থাপন করেন। কালনা কুঠি 

থেকে মাত এক বন্থরেই তিনি ১৪০০ মণ নীল রপ্তানি করেছিলেন । [৩] ইংরেজদের 
মধ্যে ক্যারেল ব্লঃম নামক এক ব্যান্ত ১৭৭৮ নালে বাগলাদেশে প্রথম নাঁলকুঠি 
স্থাপন করেন । ১,৭৭৯ সালে কোম্পানি নিজেই বাঙলায় নীল চাষ শুরু করলো 
কিন্তু তাতে বহু টাকা লোকসান যাওয়াতে (৮০ হাজার পাউণ্ড ) তাবন্ধ ক'রে 
দেয়। তখন এ বছরেই কোম্পানির সরকার সাধারণভাবে সকল ইউরোপণয়কেই 





্ নীল 'বিত্দ্রাহ ও বাঙালী সমাজ 


বাউলা ও বিহারে নঈলচাষের আঁধকার দেয়। পাদ্রী উইলিয়াম কেরী ভারতে 
এসে প্রথম দিকে মদনাবতীর নীলকৃঠিতে মযনেজার হিসেবে কাজ করোছিলেন। 
এই সময়কার বিলাতের কোর্ট অধ িরেক্টরস-এর চিঠিপত্র থেকে জানা যায় 
সে, বাঙলার নীল ব্যবসা খুব স্বিধাভনক হচ্ছিল না। ১১ই এ্াপ্রল, ১৭৮৫ 
সালের চিঠিতে তাঁরা গভর্ণর দ্রেনারেলের কাছে অনুযোগ করেন যে, বাঙলার 
নীলের দাম অত্যন্ত বেশি ; কা্রে-কাজেই তা ফরাপীর সশ্যা ভোমঙ্গো, আমোরকার 
কেরোিনা, অথবা স্প্যানিশদের নীলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। 
পরের বছর তাঁরা আবার জানান যে 'যখন আমারা বাঙলার সন্তা মজহার ও তার 
অনুকূল জলবায়ুর কথা ভাব, তখন আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না যে রপ্তানি 
করার জনা ওখানকার নীল একটা মহা মূল্যবান পণ্য হাতে পারে । এবষয়ে 
মাপনাদের সবশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করাছ।' পরের বছর তাঁরা জানান যে 
নীল, কার্পাস ও চিনি ভোঁর করার জন্য রবার্ট হেভেন নামক এক ব্যান্তকে ৫ 
বছরের জন্য বাগলায় পাঠাচ্ছেন "যান বিগত ১৩ বছর ধরে ওয়েন্ট ইণ্ডিজে এই 
সব মূল্যবান দ্রবোর উৎপাদনে বিশেষ রাতিত্বের পাঁরগম দিয়েছেন । তাঁকে যেন 
সরকার থেকে সর্বতোভাবে সাহায্য বরা হয়। ৪' 
আবার তার পরেব বছর, ১৭৮% সালে, কোম্পানর 1ডরেষ্টররা লিখলেন যে 
নীলের অর্থনোতিক দিক: ছাড়াও একটা রাজনোতক দিক: আছে যার গুরুত্ব খুবই 
বোশ। নীলের জন্য প্রচুর টাকা প্রাতবছর বিদেশীদের 'দতে হচ্ছে। বাঙলা 
দেশের জমিতে “নেটিভ'-দের পাঁরশ্রমে যদি নীলের মত মূল্যবান ও ইংলঙ্ডের 
বঙ্দরশিল্পের জন্য জাতি প্রয়োজনীয় একটা বপ্যানযোগ্য পণ্য প্রন্তত হয়, তাহলে 
কোম্পানর মার অনেক বেড়ে যাবে। এত মআঁধক পাঁরমাণে খরচ করার 
পর নীলচাষ অলহেঞ্ী করা কখনই সমীীন হবে না। এ চিঠিতে িরেই্ররা 
আরও লেখেন যে কোম্পানির কমমচারীরা যদি বাঙলা দেশ থেকে টাকার পাঁরবতে 
নীল পাঠায়, তাহলে তা টাকা পাঠানোরই সমতুল্য হবে। [৫] 
এই সময়ে ভারতে যে নীল তৈরি হতো তা খুব উৎ্রুষ্ট ধরনের ছিল না, তা 
স্কুল ও অপরিচ্ছল্ উপায়ে তোর হতো, তাই তাতে অনেক ধুলোবালি ও ভেজাল 
[মিশে যেত । ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের নীল তৈরি হতো আধুনিক উপায়ে ওসে নীল ছিল 
উত্রুষ্টতর। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের ফলে সশ্যা ডোমিখ্গোর নিগ্োদাসরা 
স্বাধীন হয়ে গেল এবং নীল চাষ সেখানে বন্ধ হয়ে দ্লে। এই অগুলে নীল চাষ 
বন্ধ হয়ে যাবার আরও একটা কারণ ছিল--তাহলো এই যে, ওখানকার ওপাঁন- 
বেশিকরা দেখতে পেল যে নীল চাষের চাইতে চান, কফি ও তুলোর চাষ অনেক 
বেশ লাভজনক । ইতিমধ্যে ১৭৬৫ সালে ইচ্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি বাঙলা বিহার 
উাঁড়ষ্যার দেওয়ানী পেয়ে গেল এবং ইংলগ্ডেও তার বদ্ত্রশিন্পের জন্য নীলের 
চাঁহদা নেড়ে যাচ্ছিল । সুতরাং ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পান? বাঙলায় নীল চাষ প্রবর্তনের 
জন্য খুবই উৎসাহী হয়ে উঠল। কোম্পানী-সরকার নীলের জন্য ১৭৮০ সাল 
থেকে ১৮০২ পর্যন্ত ১ কোটি টাকা (১০,০০,০০০ পাউণ্ড ) খরচ করেছিল ও ৮ 


লক্ষ টাকা লোকসান দিয়েছিল । !৫কা 


নীলের ইতিকথা ৭ 


এই সময়ে ওয়েন্ট ইীণ্ডজ থেকে ১০ জন নীলকরকে নিয়ে এসে. তাদের নানা 
স্থযোগ সুবিধা দিয়ে এবং বহু অর্থ সাহায্য ক'রে বাঙলার কয়েকটি জেলায় 
তাদের বাসয়ে দেওয়া হলো ।1৫খ] বাঙলার নীল চাষকে আরও সাহাযা করার 
জন্য বড়লাট স্যার জন সোর আগ্রা ও অযোধ্যার নীলের উপর শতকরা 
১৫ভাগগ কর বাঁসয়ে দিলেন। এইভাবে কয়েক বছরের মধ্যেই বাগলায় 
নীলচাষ দ্রুত প্রসার লাভ করল এবং অন্টাদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার পূবেই 
বাঙলা দেশের মাটিতে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করল। ১৭৯১০ সালে ইংলন্ড 
১৮১৪০১৮১৫ পাউণ্ড নীল আমদা'ন করেছিল, তার মধ্যে ৬,২৬.০৪২ পাউণ্ড 
এসেছিল আমোরকা থেকে, ৩,৫৫১৮৫১ পাউণ্ড স্পেন থেকে, ১২৬,২২০ পাউণ্ড 
ওয়েস্ট ই'ম্ডজ থেকে, আর & ৩১ ১৬৯ পাউণ্ড সমগ্র এশিয়া থেকে । কিন্তু মাত্র 
& বছর পরে ১৭৯৫ সালে দেখা গেল যে কেবল মাত্র বাঙলা দেশ থেকেই 
২৯,৫৫,/৬২ পাউন্ড নীল ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়েছে । পরের বছর ইংলণ্ডে 
নীল রপ্তানি হয় ৪৫,৪৮,৬৭০ পাউণ্ড ; তার মধ্যে ভারতবর্ধ থেকে যায় ৩৮১৯৭, 
১২০ পাউণ্ড। এর মধ্যে ইংলণ্ডের বস্বশিজ্পের জন্য প্রয়োজন হয় ২০ লক্ষ 
পাউ্ড, আর বাকি অংশ ইংরেজ বাঁণকরা অন্য দেশে রণ্তান করে। [৬] 

তঃ কয়েক বছরের মধোই নীল ব্যবসা ইংরেজদেরই একচেটিয়া হয়ে 
পড়ল । 

বাঙলা নীলচাষের দ্রুত অগ্রগতির আরও একটা কারণ ছিল । অঙ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংলণ্ডে কার্পাস শিল্প বিশেষ ছিল না বললেই 
চলে। সেখানে বস্দীশল্পের মধ্যে ছিল প্রধানতঃ পশম-শিল্প। ইউরোপের 
অন্যান্য দেশের অবস্থাও ছিল তাই। ভারতে উৎরর্ট কার্পাসবস্বের 
প্রতি আরুস্ট হয়ে ইয়োরোপটীয় বাঁণকরা দলে দলে আসতে লাগল 
এবং এই বস্ত্র সেখানে রপ্তানি ক'রে কোঁট কোটি টাকা লাভ করেছিল । 
কিন্তু অক্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইংলণ্ডে যে শিল্পবিস্লব 
আরম্ভ হয় ভাব ফলে এ দেশে কার্পাস শিজ্পও দ্রুত প্রসার লাভ করে 
এবং শীঘ্রই জগতেব মধ্যে শীবস্থান হধিকার করে। ইংরেজ কর্তৃক ভারত বিজয় 
ও ভারতের এদ্বর্ধ লম্তন, ভারতের বস্নশিজ্প ও অন্যান্য শিজ্পের ধবংস_ সাধন, 
রাশ পণীদ্রবোন বাজার ণ্যদুবোন বাজাররুপে ও 'রটিশ শিজেপের জন্য কাঁচামাল সরবরাহের উৎস 
রূপে ভারতের পাঁরণতি--এইগুলিই ছিল ইংলশ্ডের 'শ্পাবগ্লবের অন্যতম 
কারণ! ১৭৮৬তে ভারতের বৃস্তু রপ্তানি বন্ধ ইয়ে গেল-_আইন. করেই 
তা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল! যাইহোক, ইংলণ্ডে বস্তশিল্পের প্রসার লাভ 
করার সঙ্গে সঙ্জো নীলের চাহদাও বেড়ে যেতে থাকে । 

এই প্রসঙ্গে আরও একাঁট কথা উল্লেখযোগ্য । নীল বাব্সায়ের স্গো 
ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেস্টাও ঘনিষ্ঠভাবে জাঁড়ত ছিল। বাঙলায় নীলচাষ 
স্পপ্রাতষ্ঠিত হবার পূর্বে ইংরেজরা বেশির ভাগ নীল অযোধ্যা, আগ্রা ও পাঞ্জাব 
থেকে কিনত । এ সব প্রদেশ তখনও স্বাধীন ছিল। যেসব পচ্ছার দ্বারা তারা 
এসব রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছিল, নীল ব্যবসা যে তার মধ্যে 


৮ নল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


গুর্ত্বপূর্ণ স্থান আঁধকার করোছিল তা তখনকার কোম্পানির চিঠিপন্ন থেকেই 
স্পন্ট বোঝা যায়। 

উত্তর ভারত জয় করতে নীল ব্যবসা ইংরেজকে প্রভূত সাহায্য করেছিল এবং 
অযোধ্যাতে নীলের লভ্যাংশের টাকায় ইংরেজ এমন দুধর্ বাহিনী গড়ে তুলেছিল 
যা কালক্রমে পাঞ্জাব বাঁহনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল । [৭) 

যাইহোক, ১৭৭৭ থেকে ১৮০৩ পর্যন্ত কোম্পানী-সরকারের অথে আরও 
নানাপ্রকার সাহায্যে বাগলায় ও বিহারে নীলচাষ ও নীলকুঠি স্প্রাতিষ্ঠিত হলো । 
বলাবাহুল্য এই অর্থ কোম্পানী বিলাত থেকে আনেনি, তা ভারতবাসীরই অর্থ । 
১৮০৩ সাল পর্যন্ত নীল চাষের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হতো, তা প্রায় সবই 
অল্প সুদে নীলকরদের আগাম দিত। যে নীল প্রস্তত হতো তার সবটাই 
কোম্পানী কিনে নিয়ে ইংল্ডে চালান দিত। এইভাবে লবণ, আফং 
ইত্যাদ অন্যান্য ব্যবসার মতো নীল ব্যবসাও কোম্পানীর একচোটয়া ব্যবসাতে 
দাঁড়য়ে গেল । কোম্পানর পুরনো হিসাবপন্ে দেখা যায় যে, ১৭৮৬ খেকে 
১৮০৩ পধন্ত তারা নীলকরদের প্রায় ১ কোটি টাকা আগাম দিয়েছিল 1৮: 
এই সময় থেকে নীলের ব্যবসা এত বেশি লাভজনক হতে লাগল যে 
কোম্পাঁনর কর্তারা অত্যন্ত আনন্দিত হরে ১৮০৬ সালে গভণর জেনারেলকে 
লিখলেন : “আমরা এই উচ্চ আশা পোষণ কার যে এই দ্ূবাটি আমাদের 
প্রভৃতি পরিমাণ লাভের উৎস স্বরূপ হবে ।)৯] আর সত্য সত্যই নীল 
বাবসা কোম্পানীর চক্ষে কণ প্রচুর লাভের ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল তা নীচের হিসাব 
থেকেই অনুমান করা যায় . ৮৮ 


কলকাতা থেকে নীলের রপ্তানি । [১০] 


১৮০ &-৬ ১৮০৬-৭ ১৮০৭-৮ 


বাক্সসংখ্যা মূল্য টাঃ বাঝ্সসংখ্যা মূল্য টা, বাক্সসংখ্যা মূল্য টাঃ 
লণ্ডনে ১৩,৪৮৮ ৪৫,২৩,১২৪ ১৭,৫৪২ ৫৭,৩১,৩৯০ ২১,০২১ ৮১,5৯১৬৪% 
ইউরোপে ৪৩৭ ১৫২,২২৭ ৫৮৭ ২,১০,৭০২ ১,২৪৮ ৪৮৩,২৪০ 
আমোরকায় ৪৭৭ ২১৩,৪১০ ১,৫৪5 ৪,৯৭১৪৬৮% ৩,২৫৭ ১১৯,১৫০৬৪ 
এশিয়া ও 
আফ্ষিকায় ১৫ ৩,০৩,৫৩৩ ২,০৭২ ৬০৭,৭৪০ ১,৭৩১ &১৯০১২১২ 
মোট ১৫,৩৮৫ ৫১১৯২৭৭৪ ২১৭৪৯ ৭২,৩৮,২৮৮ ২৭,৩০৯ ১,০৩,৭৮,১৬৮ 


এক এক বাক্সে ৩॥ মণ ক'রে, অর্থাত ২৬২।। পাউন্ড (১ মণ - ৭৫ পাউণ্ড ) 
ক'রে নীল থাকত । উপরের সংখ্যাগুলি থেকে দেখা যায় যে কোম্পানী 
কলকাতায় ষে নীল নত তার দাম তারা দিত পাউধুড প্রাত একটাকা চার 
আনারও কম । অথচ এই একই নীলের দাম লম্ডনের বাজারে ছিল বহুগুণ 
বোশি, যথা, ১৮১০ সালের দর ১০ শালং থেকে ১৩ শিলং পবন্ত 


নলের ইাতিকথা ৯. 


অথণং তখনকার টাকার মূল্যে পাউণ্ড প্রাতি & টাকা থেকে প্রায় ৭ 
টাকা। [১১] 

জনৈক ইংরেজ লেখক দৌখয়েছিলেন যে, ১৮০০ সালে যেখানে বাঙলাদেশ 
৩৯১,০০০ মণ নীল উৎপাদন করেছিল, অন্যান্য দেশগুলি সব মিলে করেছিল মানত 
১৪,০০০ মণ। “১৮১৫-১৬ সালে বাঙলায় ১,২৮,০০০ মণ নীল তোর হলো, 
এবং সেই সময় থেকে একমান্র বাঙলাই সমস্ত দুনিয়ার নীলের চাহদা মিটিয়ে 
এসেছে । (10919 :1751219 27%2 £191275677)6। %. 69) বাঙলায় নীলের 
চাব এতই লাভজনক হযে উঠলযে কোম্পাণনর এজেণ্টরা ধারা কোম্পানীর এক- 
চেটিয়া আফিং, রেশম ইত্যাদির ব্যবসা পর্যবেক্ষণ করার জন্য মফঃস্বলে থাকত তারা 
চার ছেড়ে দিয়ে নীলকাঠ খুলে বসতে লাগল । ১৪১৫ সালের মধ্যে বাঙলা- 
নূপুর প্রায় ৪০০ নীল [পতি হলো। অন্যান্য দ্রবোর উপর কোম্পানীর 
এ 5চ্গেটয়া ব্যবসা হওয়াতে, একমান্্ নীলের ব্যবসাতেই তারা বিশেষ লাভ করতে 
পারত। কিন্তু লাভের ভাগ-বাটোয়ারা ?নয়ে তাদের সঙ্গে কোম্পানীর ঝগড়াববাদ 
লেগেই থাকত । ১৮০২ সালে লন্ডনে কোম্পানির 'ডরেইররা 'স্থর করলেন যে, 
কুঠিরালদের আর আগাম টাকা দেওয়া হবে না, কারণ “নীল কুয়ালরা এত বেশি 
ম.নাফা করে বে তার থেকেই তারা চাষের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সব টাকা 
বা করতে সক্ষম ।' 

কয়েক বছরের মধ্যে ইংরেজ কুঠিয়ালরা এত ধনী ও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল 
যে তাদের শান্ত খব করার জন্য ১৮১১ সালে কোম্পান স্থির কুরল যে “নোটিভ”- 
দেরও নীলকুি স্থাপনের আঁধকার দেওয়া হবে ; সেই সঙ্গে জী্দের উৎসাহ দেবার 
জন্য তাদেরও আগাম টাকা দেওয়া হবে । কিন্তু কোম্পানির এই সাদচ্ছা কাগজে- 
কলমেই থেকে গেল, কাজে বিশেষ পাঁরণত হলো না। এবং কোম্পানীর এই 
সংকল্পের কথাটা তৎকালে কোনো ভারতবাসীর কণণগোচরও হয়ান। একটা কথা 
মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইংরেজ নীলকররা কোম্পানির স্বার্থে যতই আঘাত দিক 
না কেন, তারা ছিল তাদেরই স্বগোল্রীয়, এবং এই ঝগড়াটা ছিল তাদের নিজেদের 
মধ্যে একটা অন্তদ্বন্দ মান্র। িম্তু এই অন্তদ্্বন্দেবর ফলে (এবং এরূপ অন্তদ্বন্দিঃ 
তাদের অনেকই ছিল) ইংরেজ বাঁণকরা এত বড় একটা লাভজনক ব্যবসা ক্ষমতাহান, 
পরাধীন ভারতবাসীর হাতে সতাসত্যই তুলে দেবে এত বড় মূর্খ তারা ছিল না। 
যাইহোক, ইংরেজরা নীল ব্যবসায়ে বাওলাদেশে স্ুপ্রাতাষ্ঠত হওয়ার পর বাঙলার 
দ্ঘিদাররাও নীলকুঠি স্থাপন ক'রে এই ব্যবসায় যোগ দিয়েছিল, বাঁদও 
সরকারের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই তারা পায়ন। তবে 1চরকাল তাদের 
ইংরেজদের ছোট তরফের অংশদার হয়েই থাকতে হয়েছিল । বাঙলার নীল সমস্ত 
প্রাতদ্বন্দবীদের হঠিয়ে দিয়ে মাত্র ২০ বছরের মধ্য আঠারো শতকের শেষভাগে ও 
উ।নণ শতকের প্রথম ভাগে _বাঙলাদেশে তো প্রাতিষ্ঠা লাভ করলই, তার উপরে 
ব *বর বাজারেও একচেটিয়া আঁধকার কায়েম করল। এই প্রাতষ্ঠা সে ভোগ 
কবল্প প্রায় একশো বছর ধরে। বাঙন্গা ও বিহারে প্রাতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও পণ্ডাশ 
বছর ধরে নীলের চাষ কিভাবে বেড়ে চলেছিল তা নিম্নলিখিত সংখ্যা- 
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তথ্য থেকে (0810966% 79%16ত 1[010]) 1860, 7). 193) ভালভাবেই 
বোঝা যায় 


বাওলায় উৎপাদিত নীল 


১০৯১-১৭ ১৮২১৯-২২ ১৮৩ ১-৩২ ১৮৪১-৪২ 
থেকে থেকে থেকে থেকে 
১৮২০ *২১ ১৮৩০-৩১ ১৮৪০-৪১ ৯১৮৫০-৫১ 


1০82545542৯ নি ২৪ ৯ চি রি ___ - শশী 


সণ (৮০ পাঃ হিঃ) ৮,৪৬,৮০০. ১০.১২,৪০০ ১১,০০,০০০ ১২,৫১,০০০ 


(বাক) ২ ২২,৫০০ ৩,০১,১০০৭  ৩,১১,২০০ ৩,৪৫,১১১০ 
ইংলণ্ডে রপ্তানি 
(বাঝ্স) ১৭১,২০০ ২,৩৮,০৭০ ২,৫৪,৫০০  ৩,০০,১১০ 


প্রীতি পাউণ্ডের উৎরুষ্ট 
গড়পড়তা মূল্য থেকে ১০1৮ ১৯।৩ থেকে ১০৯ ৭।৫থেকেঃ ৮১ ৫18 থেকে ৬।৪ 
শিলিং পেন্স সাধারণ 

হিসাবে :৫19থেকে এ ৫1৯থেকে ৭১০ 81১০ থেকে ৫১১ ৫থেকে উ৩ 


কিন্তু বাঙলার নীল এত বড় একটা সম্পদ হলেও, নীলের যে উৎপাদক-_ 
বাঙলার চাষী-_নীল্প,থেকে সে কি গেল, কতখানি লাভবান হলো, কতটা ক্ষাতগ্রস্ত 
হলো, মার বাঙলাদেষ্টশরই বা কোনো শ্রীবা্ধ হলো কি না-_এই সব প্রশ্নই এখন 
বিচার করা প্রয়োজন । 


বাঙলার নীলচাষী 


ইংরেজ শাসনে ভারতে কতকগুলি বাঃগচা-শিল্প গড়ে ওঠে, যেমন চা, কাঁফ, রবার 
নীল ইত্যা'দ । কিন্তু অন্যান্য বাগিচাশল্গের সঙ্গে নীলের একটা বড় রকমের 
পাথক্য ছিল। চা, কাফ ন্বার শিপগঠলতে চাষ থেকে শুরু করে সব কু 
কোম্পানীবই দাধিত্ব; জমিতে মজুর ও কর্মচারী নিযোগ, মূলধন বিনিয়োগ, 
-কোম্পানীকে করতে হতো সব কিছুই | কিন্তু নীলকবরা খুব কম জমিতেই 
নিজেদের দাঁয়ত্বে চাষ করতো ' সাধারণতঃ চাষীদের দাদন দিয়ে চাষীদেরই জাঁমতে 
তাদের দিমে নীলচাষ কাঁরয়ে নিত। দাদন নেবার সময় চ]ষ্কপ ত্র চাষীদের সই 
ক'রে দিতে হতো যে তারা এতটা জমিতে নীল বূনবে ও একটা নাঁদন্ট দামে এ 
নীলগাছ নীলকরকে বাক করবে। 

বাঙলায় নীলচাষের সত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই নীলচাষীদের উপর নীলকরদের 
অত্যাচার উৎপীড়ন ও শোষণ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ৫০ বছরেরও আগে 
'ডন' পান্রকায প্রকাশিত এক প্রবন্ধে অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার লিখে 'ছলেন : 

“আঠারো শতকের শেষ ভাগে ভারতে নীল চাষ বিস্তারের সময়ে ইউরোপাঁয়রা 
এ দেশে এসেছিল দাস-মালিকের মনোবাত্তি নিয়ে। নরক্কুশ স্বৈরতন্বের প্রচণ্ড 
লোভের সঙ্গে উদ্ভাবনী কম্পনাশান্ত মিলিত হয়ে যত রকম উপায় আবিষ্কার 
করতে সক্ষম হয়েছল তার প্রত্যেটিই নীলকর সাহেবর্রা এদেশে প্রয়োগ 
করোছল। বাঙলা_দেশের ফৌজদারী আদালতের হি অকাট্য 
প্রমাণ দেয় যে নাঁলচাষ প্রবত'নের দন থেকে শুরু ক'রে তা | একেবারে উ ণারে উঠে না 


যাওয়া পযন্ত যে সমস্ত পন্থায় রায়তদের নাল চাষে, বাধ্য করা হতো তার মধ্যে 


পপ পাপ পাশ পাশা শশীপ পবিস 


ছিল হত্যাকাণ্ড, বিচ্ছিন্নভাবে খুন, ব্যাপকভাবে খুন, মারদাঙ্গা; লুএতরাজ, 
গাহদলাক অপহরণ । [১২ 
ইংরেজ নীলকররা প্রথমে যখন বাঙলায় নীল চাষ শুরু করে তখন তাদের 
এদেশে জমি ক্যয়ের আধিকার ছিল না।[১২ক' তাছাড়া, বিদেশের সঙ্গেও তারা 
কোনো ব্যবসা করতে পারতো না, কারণ তা ছিল ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া 
অধিকার। কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরা নিজের নামে ব্যবসা করতে পারত না 
বটে, কিন্তু বেনামীতে তাদের বাবসা করায় কোনো বাধা ছিল না। বস্তুতঃ পক্ষে 
“কালো বনিকদের” মারফং তারা ব্যবসা চালাত। এমনকি কেম্পুেনীর সুবোচ 
দের একজন বা একাধিক “1801 01970)911% থাকত,। উদাহরণ স্বরূপ, 
হেঘ্টিংসের ব্যাক মাচেস্ট ছিল কাশিমবাজারের বিখ্যাত কাম্তবাবু। এইসব কোম্পানী 
কর্মচারীরা ফরাসাঁ, ডাচ, পটুণগীজদের মারফং নিজস্ব বাবসা চালাত। চ.শ্চড়ার 
ডাচ- কোম্পানীর ডাইরেকটর রস:-এর মাধ্যমে হেক্টিংসের অনেক বিদেশী ব্যবসা 
$লতো। এাংলো-্ডাচ যুদ্ধের সময় যখন রস: ইংরেজদের হাতে বন্দী হলেন 
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তখন হেম্টিংস একটা পটুগীজ জাহাজে ক'রে তাঁব পালাবার শ্তরযোগ কারে 
দিয়েছিলেন । 

কোম্পানীর অনেক কমণ্চারীই কোম্পানীর কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতার ধনা 
ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে ও কিছু জমি বেনামণীতে সংগ্রহ 
ক'রে নীলকৃঠি খুলে এক-এক স্থানে বসে যায় । প্রথমে জামদারের অধীনে অলপ- 
সল্প জমিজমা নিয়ে নীলকররা ছ্ানীয় রায়তদের সাহায্যে নীলচাষ শুরু করে। 
এ সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর যশোহর খুলনার ইতিহাসে লিখেছেন . পরে 
১৮১৯ অব্দের অস্টম আইনে (১৫৪15৮190 ছা ০1819) জীমদারাদগকে 
পত্তনী তালুক বন্দোবস্ত কারবার অধিকাব দেওয়ায় এক এক পরগণার মধ্যে অসংখ্য 
তা,্‌কের সাস্ট হইল এবং জাঁমদারগণ নবাগত নীণকরাদগের বড় বড পত্তনি 
দিতে লাগলেন । এদেশীয় সম্প।ত্তশালী ব্য।করাও নিজের অথবা পরের জমিদারীর 
মধো পৃথকভাবে পত্তন লইযা নানেন ববসায়ে যোগ দলেন। তাহাদের মধ্যে 
নড়াইলের জাঁমদারেরা অগ্রণী । সাহহবদিগের গ্রুতিদ্ব ন্দহতা কারয়া কাজ চালাইবার 
জন্য উহারা সাহেব ম্যানেজার রা।খয়া।ছলেন।" । ১৩] 

যশোহর, নদায়া, মালদহ, রাভসাহা, পাবনা, খুলনা এবং আরও বহু স্থানে 
বড় বড় নীল ফ্যান্রী গড়ে ডওল । নীনকবদের হাতে প্রচুর অথ দাদন পিষে 
বহু চাষীকে তারা নীল চাষের সঙ্গে জাঁড়রে ফেপল । গ্রাত বছব নীলকরদের 
মুনাফা বদ্ধি পেতে থাকল । একটা সরকারী 1রপোটে বলা হয়েছে শীঘ্রই 
ইউরোপীয় নীলকর দঁজলাতে একটা বিশিষ্ট প্রাতজ্ঠা লাভ করল, যাঁদও শুরুতে 
তাব সম্পান্ত খুব বাই ছিল। বড় বড় জামদার ও জোতদাররা যখন অনুভব করতে 
লাগল যে তাদের প্রভাবের বিরুদ্ধে নীলকররা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তখন তাদের 
বিরুদ্ধে জমিদাররা রুষকদের উস্কান দিতে লাগল এবং নীল চাষ যাতে বেড়ে না 
যায় তার চেষ্টা করতে লাগল । এটা অনেক ঝগড়াশববাদের কারণ হয়ে দাঁড়ান এবং 
নানকররা আদালত মারফং কোনো প্রাতকার না পেয়ে নেটিভ জামদারদের সঙ্গে 
লা/ঠয়ালদের সাহায্যে মারদাংগা শুরু করল । যখন নীলকর জাঁম ক্লয়ের আধকাব 
পেল তখন সে এমন!ক খামখেয়ালী দামেও জমি কিনতে শুরু করল জমিদারদের 
উৎপাত ও আঘাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য ।' 1১৩ক। 

এইসব ইংরেজ নীলকররা ক প্ররূ।(তর লোক ছিল তা একজন হংরেগগ লেখকই 
স্্ন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন ১৮৪5 সালে 0128৮6% 79৮19 পাঁন্রকায় “৩০ 
বহুর আগেকার নাঁলকর” শার্ধক প্রবন্ধে. 

'নীলকর একজন ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসী দুব্‌ত্ব। তার প্রথম কাজ একট। 
চ্ছান খঃজে বের করা যেখানে সে নিজেকে প্রাতষ্ঠিত করতে পারে । তার পন্থা 
হচ্ছে ৫০ থেকে ১০০ 1বঘা কিংবা আরও বেশি আয়তনের একটা জাম কেনা, 
সেই সঙ্জোে কতকগুলি গামলা ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংগ্রহ ক'রে একটা ফ্যাক্টুরাঁ 
স্থাপন করা "কোম্পানির সনদ অনুযায়ী এই সেদিন পর্যন্ত সে কোনো সম্পাত্তর 
আধকারাঁ হতে পারত না। বস্তুত ফ্যাক্রীর জমি, এমনাঁক ফ্যা্টরীটি পযন্ত 
থাকত বেনামণতে । অসংখ্য ভয়াবহ দাঃগাহাত্গামার কথা আমরা জানি। মাত্র 


বাঙলার নীলচাষাঁ ১৩ 


দু-একটি নয় এমন শতকরা মুখোমুখি লড়ায়ের উদাহরণ আমরা দিতে পারি 
যেখানে ২ জন, ৩ জন, এমন কি ৬ জনও নিহত হয়েছে; অসংখ্য খণ্ডযুদ্ধে 
পশ্চিমা ব্রজভাষাভাষা ভাড়াটে সৈনারা এমন দৃঢ়তার সঙ্ষে লড়াই করেছে যে, তা ষে- 
কোনো যুদ্ধে কোম্পানর সৈন্যদের পক্ষে গোরবজনক হতো ; বহক্ষেত্রে নীলকর 
সাহেব রুষক লাঠিয়ালদের দ্বারা আৰ্লান্ত হয়ে, তার তেজীয়ান ঘোড়ার পিঠে 
চেপে আত দক্ষতার সঙ্গে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে করা 
সশস্ত্র আকুমণের দ্বারা নীলকী্গৃটলকে ধিসাৎ ক'রে দিয়েছে; অনেক হ্থানে 
এক পক্ষ বাজার পট করেছে, তার পরক্ষণেই অপর পক্ষ এসে তার প্রতিশোধ 
নিয়েছে) 

উপাঁর-উন্ত লেখক আরও বলেছেন যে বাঙলার কুষকরা তাদের আঁধকার 
বিনা সংগ্রামে ছেড়ে দেয়নি; তাদের পরাভূত করার জন্য ক্ষমতাশালী 
নশলকরদের অনেকদিন ধরে লড়তে হয়েছিল এবং কৃষকদের এই সংগ্রামকে 
তিনি ইংরেজের ভারতবর্ধ জয় করার অভিযানের সত্গে তুলনা ক'রে বলেছেন 
যে, বহু যুদ্ধের পর ইংরেজ যেভাবে তার সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম 
হয়েছিল, ঠিক সেইভাবেই শান্তশাল নীলকররাও তাদের একাধিপত্য স্থাপন 
করেছিল । 1১৪ 

বাঙলাদেশের অভ্যন্তরে প্রথম থেকেই নীলকরদের যে সব অত্যাচার 
অনাচার অনুগ্ঠিত হতো তা দেশের লোকের অজানা ছিল না। তখনকার 'দিনে 
যে কয়েকাট বাঙলা সংবাদপত্র বের হতো তাতে যে এ বিষয়ে অনেক সময় 
আলোচনা হতো তা “সমাচার দপপণ'এর 'নম্মের উদ্ধৃতি থেকেই বেশ বোঝা 
যায়: 

“মফঃস্বলে কোন ২ নীলকারকেরা প্রজার উপর দোরাত্ময করেন তাহার বিশেষ 
এই । যে প্রজা নীলের দাদন না লয় তাহাদিগের প্রীতি ক্রোধ করিয়া থাকেন ও 
খালাসী'দগকে কাঁহয়া রাখেন যে এ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট আইলে সে 
গরু ধাঁরয়া কুঠিতে আিবা। তাহারা এ চেম্টাতে নীলের জমির নিকট থাকে 
[কিন্তু ধখন গরু নীলের নিকট আইসে যদ্যাপ নীলের কোনো ক্ষাত না করে 
তথাপি তখান সে গরু ধাঁরয়া কুঠিতে চালান করে, সে গরু এমত কয়েদ রাখে 
যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় না। ইহাতে প্রজা লোক নিতান্ত কাতর হইয়া 
কুঠিতে যায়। প্রথম তাহারাঁদগকে দেখিয়া কেহ কথা কহে না পরে গরু 
অনাহারে যত শুক হয় ততই প্রজার দুঃথ হয় ইহাতে সে প্রজা রোদনাঁদ কারয়া 
সরকার লোককে কিছ; ঘুস দিয়া ও নীল দাদন লইয়া গরু খালাস করিয়া গৃহে 
আইসে। এবং নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণ পযন্ত খালাস নাই 
যেহেতুক 'হসাব রফা হয় না, প্রাতসনেই দাদন সময়ে বাকীদার কাঁহয়া ধাঁরয়া 
কয়েদ রাখে । তাহাতে প্রজারা ভীত হইয়া হালবকেয়া বাকী লিাখিয়া দয়া 
দাদন লইয়া যায় । এইরূপ যাবং গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে তাহার 
অন্যথা হইলে স্হান ত্যাগ করে যেহেতুক দাদন থাকিতে অন্য শস্য আবাদ করিয়া 


নিত্বাহ করিতে পারে না।” [১৫ 


১৪ নশল [বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


কোম্পানীর অনমাত 'নিয়ে নীলকর গ্রামে বেয়ে নঈল ফ্যান্রী স্হাপন করার 
সময় সে কুষকদের নিকট নিজেকে তাদের পরম বন্ধু রূপে চান্তত করত-সে 
জাঁমদার মহাজনের [নযাতন থেকে তাদের রক্ষা করবে, রাস্তাঘাট তোর করবে, 
গ্রামের উন্নাতি করবে, অনেক লোকের জন্য কাজের ব্যবস্হা করে দেবে এবং সব 
থেকে লোভনীয় ব্যাপার নীলচাষের জন্য রুষকদের আগ্রম টাকা (দাদন ) 'দয়ে 
দেবে। কুষকদের আরও বলা হতো যে তারা তাদের নিকুষ্ট অথবা পাঁতিত 
জাঁমতেই শুধু নীল চাষ করবে, তাদের উৎরষ্ট জমিতে তাদের ইচ্ছামত যে 
কোনো ফসল উৎপাদন করতে পারবে_এই ভাবে নানা প্রলোভন দেখিয়ে 
নীলকর ক্লঘককে দাদ;নর চুক্িতে বেধে ফেলত, এবং দচার বছর পবে, যখন 
রুষক নীলকরের দাদনের ফাঁদে একবার পা দিরে ফেলেছে, তখন সে তার উৎকুণ্ত 
জামতেও নীল ঢাষ করতে বাধ্য হতে লাগল । শনিঘই রুষক দেখতে পেল যে শে 
তার ভাল জাঁমতে আউশ ধান উংপাদন কনে পেভ বিঘাপ্রাতি.১৫।১৬ টাকা, 
নীল চাষ ক'রে পাচ্ছে বড় দোর ৬ থেকে ৮ টাজা অথনং রায়তকে লোকসান দতে 
হচ্ছে বিঘাপ্রতি ৮ থেকে ১০ টাঝা । 

এত লোকসান সক্ত্বেও রুষক চুক্তি সই করত কেন, আইনে তাকে তো চন্ত সই 
করতে বাধ্য করা ষেত না 2-এটা একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন ॥ তার জবুুবু দিয়ে।ছলেন 


নীল কমিণনের 'নণ্ট জুরুগাদ পালসোধুলী-- যান ছলেন একজন বড় জ'মদার 


ও নিজেই এক নীলকর» ৩২টা_কু'খর মালিক ও আরও ৯টার অংশীদার । 
[তিনি তাঁর সাক্ষে €লেছিলেন যে, অনেক প্লকনের পীডন ও নিযাউননলক পন্হায় 
কুষকদেব নীল চাষ "করতে বাধ্য করা হ্য়-ধেমন তাদের উপর মারাপট ক'রে, 
তাদের ঘরবাড়ি জবাংবে দিয়ে, তাদের গুদামে আউক রেখে, ইত্যাদ । লেসাল 
ইডেন বলেছিলেন নে, নালগাষ কোনো ক্ষেতেই রুববদের স্বাধীন ইচ্ছার কাজ নয়, 
বরং সবক্ষেনেই বাধ্যতামূলক । ইডেন তারপর নীল কমিশনকে নীলকলদের 
বিরুদ্ধে প্রমাঁণত ৪৯ জঘন্য অপরাধের মামলার এক তাঁলকা দেন। ফাঁরদ- 
পরের ম্যাজহ্রেট (১৮%৪% ) দ্য লাটরও তার সাক্ষে বলোছলেন : এমন কোনো 
নীলেন বাক্স বিলেতে পেশছয় নি ধাতে নররকের দাগ ছিল না--এই মন্তব্য করার 
ফলে মিশনারীদের উপর প্রচুর ঘৃণা বর্ষণ করা হয়েছে । কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট 
1হসাবে আমার কাছে কয়েক জন রায়তকে পাঠান হয়েছিল যাদের দেহ বর্শা দিয়ে 
গে'থে ফেলা হয়েছিল । আশ এমন সব রায়ত দেখোছ যাদের নীলকর ফোর্ড গুলি 
করেছিল । আমার নাথতে লেখা আছে কেমন ক'রে অন্য রায়তদের প্রথণে বশণর 
আঘাত ক'রে পরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই ধরনের নীলগাষ চালাবার 
ব্যবস্থাকে আমি মনে কার রন্তপাতের ব্যবস্থা |) 

গ্রামে বসা মান্রই ইংরেজ নীলকর কভাবে দেশী শোষকের মাত" ধারণ 
করতো সে-সম্বন্ধে অধ্যাপক নৃপেন্দ্ররুষ্ণ সিংহ তাঁর বইতে ১৭৯৬ সালের সদর 
দেওয়ানী আদালতের নথিপন থেকে একটি উদাহরণ তুলে দিয়েছেন : দুজন 
মুসলমান জাগদার আদালতে নালিশ করোছলেন যে একজন নীলকর লাতগল 
লাগিয়ে খাদ্যশস্য নণ্ট ক'রে দিয়েছে ওসেখানে জোর ক'রে নীল বুনিয়েছে, নীলকর 
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জোর ক'রে কুষকদের কাছ থেকে লাঁখয়ে নিয়েছে যে তারা নীল বুনবে এবং 
তাদের বাঁশ খড়বিচালি সব নিয়ে গিয়েছে । রুষকরা যখন নাঁলগাছ নাঁলকরের 
নিকট নিয়ে যায় রষক তার দাম পায় না। জাঁমদার দুজন আভযোগ করেন যে 
অনেক রুষক তাদের জমি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে । তার ফলে তাঁরা প্রজাহাঁন 
হয়ে যাচ্ছেন । জিলা জজ অথবা কলেক্টুর কেউই তাঁদের অভিযোগে কর্ণপাত 
করছেন না। (টি. 10, 3111018১ 11007,07520 17119107০01 4397701» ৮০1, 
[, 10). 204-10) 

ইণ্ডিগো কাঁমশনের 1ারপোর্টেরি উপর ১৮৩০ সালে তদানীন্তন বাঙলার 
লেফটেনাণ্ট গভণ'র গ্রান্ট যে মন্তব্যালাঁপ পেশ করেছিলেন তার প্রথম কথাই 
হলো যে, সরকারাঁ নাঁথপন্রে দেখা যায় একেবারে প্রথম থেকেই বাঙলা দেশে 
নীলচাষ প্রথা অস্বাভা'বক পন্হার গড়ে উঠেছে । সব ব্যবসাতেই সকল 
অংশীদারেরা পারদ্পারক স্বাথের প্রচলিত ব্ধনে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু এই একটি 
মাত্র ব্যবসায়ে এবং এই একটি মাত্র প্রদেশে নীলকররা সবসময়েই স্বাভাবিক ও 
স্চস্ছ নিয়মের একটা অদ্ভূত ব্যতিক্রম 17১৩ 1 

এই উীন্তির সমর্থনে গ্র্যান্ট বলেন যে ১৮১০ সালে যখন লর্ড মিন্টো বড়লাট 
ছিলেন তখন চারজন নীলকরকে বাঙলার অভ্যন্তরে বসবাস করার জন্য যে 
অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তা এই কারণে প্রত্যাহার করা হয় যে, তাদের বিরুদ্ধে 
রুষবদের উপরে মাত্রাহীন অত্যাগার চালাবার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল । এই 
প্রসঙ্গে মিন্টো ডাইরেষ্রদের জানান যে কৃষকদের দাদন নিতে এবং নীল চাষ 
করতে তাদের বাধ্য করাটা নীলকরদের '্বভাবে পরিণত হয়েছে ষ্ী১৬ক) কেবল 
তাই নয়, এ বছরের ১৩হ জ.লাই তারিখে মিন্টো একাঁট বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন 
ব'লে মনে করোছলেন যে, বাঙলা বিভন্ন স্থানে প্রাতি্তিত ইউরোপায় নঈলকররা 
যে সমস্ত অত্যাচার-অনাচার করছে তার প্রতি সরকারের দ্ান্ট বিশেষভাবে আরুষ্ট 
হয়েছে । সম্প্রীত এই সব উৎপাড়ন যাঁদও অসংখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবুও 
মাননীয় বড়লাট বাহাদুর আশা করেন যে, এই অপবাদ সমাস্টঈগতভাবে সমগ্র 
নীলকরদের বিরুদ্ধে আরোপ করা যায় না। কিন্তু প্ররুত পক্ষে যে-সব ঘটনা 
ইদানীং ঘটেছে এবং ম্যাজস্ট্েটদের আদালতে ও সুপ্রিম কোর্টে গ্রতর 
অপরাধজ্নক ব'লে প্রনা'ণভ হগেছে, সেগ্াল ইংরেজ চ।রনের উপর কলঙ্ক 
এনে দেয় ও দেশীয় প্রজাদের শান্ত ও সুখের পারপন্হত হয়ে দাঁড়ায় । যাতে 
এই ধরনের ঘটনা আর ঘটতে না পাবে তার জন্য বড়লাট বাহাদুর 
বত'মান অবস্থানূযায়ী যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা কতব্য বলে মনে 
করেন। 

পবাশম্ট নীলকরদের বরুদ্ধে যে-সব অপরাধ নংশয়াতীত ও আঁব- 
সংবাদিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলিকে নিম়ালীখতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা 
যেতে পারে : 

১ম--হিংসাত্মক আক্রমণ, যার ফলে এ দেশীয় লোকদের জখবন নাশ হয়েছে, 
যাঁদও আইনতঃ তা নরহত্যা বলে গণ্য নাও হাতে পারে। 
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২য় নানা রকম অজুহাতে এ দেশীয় লোকদের গুদামে আটক রাখা, বিশেষ 
ক'রে তাদের গরুবাছুর আটক রাখা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তথাকথিত পাওনা 
আদায় করা । 

৩য়_ীনজেদের ভাড়াটে লোকজন জড়ো ক'রে ভীষণ গণ্ডগোলের সান্ট করা 
এবং অন্যান্য নীলকরদের সহ্গে দাংগাহাঙ্গামায় ব্যাপৃত হওয়া । 

৪র্থ_ চামড়া মোড়ানো বেতের দ্বারা [ এই বেতকে শ্যামচাঁদ' বলা হতো । 
নীলদপণ”এ শ্যামচাঁদের উল্লেখ আছে ] কলুষকদের ও অন্যান্যদের প্রহার করা ও 
তাদের আরও ননো উপায়ে শান্ত দান করা 1 [১৭] 

এই ীবজ্ঞাপ্ত প্রসারের কিছুকাল পরে ২২শে জুলাই ১৮১০ সালে 
ম্যাজস্ট্রেটেদের উপরে নিদেশ জারী করা হলো, যেসব ক্ষেত্রে নীলকরদের অপরাধ 
প্রমা'ণত হয়েছে কিংবা যেসব ক্ষেত্রে নীলকররা চাষীদের গোর ক'রে দাদন "দিয়ে 
অথবা অন্য রকম বেআইনীভাবে নীলচাষ করতে বাধ্য করেছে তাষেন তীঁরা 
[পো করেন। বড়লাট আরও বললেন যে, এই সব অভ্যাসগুলিই যে 
নীলকরদের চাবত্রগত হয়ে গিয়েছে তা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। 
[কিন্তু বলা বাহুল্য যে এই বিজ্ঞাপ্ত ও নিদেশি জারীর বিশেষ ফল হয়ান-_কারণ 
তখনকার দেশের অবস্থায় দেশের অভ্যন্তরে গ্রামান্চলে নীলকরদের অপরাধ 
প্রুমাণ করা সহজসাধ্য ছিল না; তাছাড়া সে-সময়ে ম্যাঁজস্ট্রেটে, আদালত, 
পুঁলশ ইত্যাদর সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না। আরও একটি কথা এই 
যে, ম্যা'জস্ট্রেটরা তো নীলকরদেরই জাতভাই--নেটিভদের' বিরুদ্ধে নীলকরদের 
অপরাধ প্রমাণ" করবার আগ্রহ তাদের থাকার কথা নয় । ১৮৬০ সালে ছোটলাট 
শান্ট 'নজেই রন রিপোর্টে বলেছিলেন যে, যাঁদও কয়েকজন নগীলকরের লাইসেন্স 
কেড়ে নেওয়া হয়োছিল, তাতে নীলকরদের অত্যাচার সামান্যই কমেছিল 1১. 
নীলকরদের অত্যাসর যে সমানভাবে চলতে থাকে তা উপরে উদ্ধৃত ১৮২২ 
সালের “সমাচার দর্পণ” ফেকেও পারিকার বোঝা যায় । 

বরং দেখা যায় যে ক্রমশঃ নাীলকরদের উপকারের জন্য নানাপ্রকার আইন 
প্রণয়ন ক'রে তাদের জন্য বিশেষ বিশেষ আঁধকার ও সুযোগস্রাবধা সৃষ্টি ক'রে 
দেওয়া হলো । ১৮২৩ সালের ষণ্ঠ আইনের দ্বারা (9৪০19607 ঘা ০: 1893) 
নীলকর যে সব চাষীদের টাকা বা নীল বীজ দাদন 'দিয়েছে তাদের জমির উপর 
একটা ?বশেষ স্বত্ব ও আধকার (& 1190. ০0৭ 1097686 1 659 100 ) পেল। 
এই আইনের বলে আদালতেও নীলকরদের কতকগুলি বিশেষ সুবিধার সূচ্টি 
ক'রে দেওয়া হলো । 

কিন্তু এত ক্ষমতা ভোগ করেও এবং এত অত্যাচার করেও নীলকরদের 
আশা ?মটল না। তারা আরও ক্ষমতা পাবার জন্য আন্দোলন চালাতে লাগল । 
তাদের যাান্ত এই যে, তারা বিদেশ-বিভঃইয়ে এসে আশাক্ষিত নৌটভদের মধ্যে দিনা- 
1তপাত করছে; লোকসানের আশঙ্কা নিয়ে ও বহু রকম বিপদ-আপদ ঘাড়ে নিয়ে 
ব্যবসা করার ফলে ইংলন্ডের সম্পদ বাড়ছে ও শিজ্পের উন্নাত হচ্ছে; যে টাকা 
তারা ক্লুষককে আগাম দিচ্ছে তার বদলে কুষকরা চাষ ক'রে যে নীল তাদের হাতে 
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তুলে দেবে তার কোনোই নিশ্চয়তা নেই ইত্যাদ ইত্যাদি । জুতরাং তাদের স্বার্থ 
রক্ষার জন্য সরকারকে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। 

নঈলকরদের এই ওকালাঁত ইংলম্ডে তখনকার িরেক্টরদের খুব প্রভাকিত 
করতে পারল না। তাঁদের কোর্টের প্রেসিডেন্ট ল্ এলেনবোরো ৬ই আগস্ট, 
১৮২৮এ বড়লাট বৌঁণ্টগ্ককে লিখলেন যে রুষকদের উপর নীলকরদের মারপিট, 
ল;টপাট, জোরজবরদস্তি, তাদের বন্দী ক'রে রাখা, তাদের জমি দখল করা সম্বন্ধে 
বহু রিপোর্ট জমা হয়ে উঠেছে। স্থানীয় আদালতগদাল এদেরপূত্কর্ম দমনে মোটেই 
কাষকরা নয় । ভারতীয়রা যখন আঁভযোগ করে তখন তাদের দরখাস্তগুল মাসের 
মাস পড়ে থাকে; কন্তু নীলকর বা তাদের পৃন্তপোষণ্: এজেন্সী হাউসের 
ব৩ণরা যখন আভযোগ করে তখন তারা তৎক্ষণাৎ প্রাতকারের বাবস্হা করে। 
ডিরেক্টররা বোঁণ্টককে নিদেশি দিলেন যেন এখন থেকে আইনগীল কড়াকাঁড় 
ভাবে প্রয়োগ করা হয়। এবং নঈলকরদের ব্যবহার সম্বন্ধে পূর্ণ রিপোর্ট 
পাঙান হয় 11১৮ক। 

কিন্তু এখন শিজ্পপাঁতদের 'বজয়ের যুগ । সুতরাং নশলকরদেরই জয় হলো । 
১৮২৪ সালে বড়লাট আমহার্ট কফ, ইক্ষু, কার্পাস চাষের প্ল্যাণ্টারদের একটা 
অভূতপূর্ব আঁধকার 'দয়োছলেন--তারা জমির লজ নিতে পারবে । ১৮২৯ 
সালে নীলকরদেরও লজ নেবার আঁধকার দেওয়া হলো । নীলকরদের দাবিপূরণের 
দনা আরও একটা অসাধারণ আইন পাশ করা হলো । সে-আইনটা হলো-_-১৮৩০ 
সালের কুখ্যাত পণ্চম আইন ; 0১9৫918190. ৬০0? 18309 )1 এই আইনে 
ঘোষণা করা হলো বে দাদন-গ্রহণকারী রুষকদের পক্ষে নীলচাষ্না কর'টা হবে 
আইনাবিরুদ্ধ কাজ । এই অপরাধের জনা তাদের বিরুদ্ধে নীলকরেরা ফৌজদারিতে 
আভিযোগ আনতে পারবে । অভিযোগ প্রমাণিত হলে কৃষকদের কারাদণ্ড ভোগ 
করতে হবে। ভারতে ইংরেজ যে সমস্ত “বেআইনী আইন প্রণয়ন করোছিল, এই 
আইনটি তার একাঁট জলন্ত উদাহরণ । এই আইনের দ্বারা চাষীকে আম্টেপন্টে 
নীলের সঞ্চে বেধে ফেলা হলো । রিপোর্টে লেফটেনাণ্ট গভণর গ্র্যাপ্টকেও 
পরবতাঁকালে স্বীকার করতে হয়েছিল, যে-সব কাগজপন্র ও রিপোর্টের 
উপর 'ভীঁত্ত ক'রে এই আইন রাঁচত হয়োৌছল, সেইসব কাগজপন্রে এমনশকছ7 ছিল 
না যার দ্বারা এই রকম একটা আইন সমর্থন করা যায় । 1১৯। 

এটা পহজেই অনুমান করা যায় যে, ১৮৩০এর আইনটি পাশ হবার পর 
থেকে কৃষকের উপর নীলকরদের অত্যাচার বহু গুণ বেড়ে যায় । এই সব 
অত্যাচার বর্ণনা ক'রে জনৈক মফঃম্বলবাসী তখনকার “বঙ্গদূত" পান্রকায় একথা নি 
চাঠি লেখেন। এই চিঠিতে বলা হয় যে, নীলকরদের অসংখ্য উৎগ্ষীড়নের 
[বরুণ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা দরিদ্র প্রজাদের নেই। যারা প্রাতিবাদ করতে 
যায়, প্রথমতঃ তাদের জীবন বিপন্ন হয়, দ্বিতীয়ত, প্রতিবাদ করতে হলে ষে প্রচুর 
অর্থের প্রয়োজন, তা দারদ্র কধকদের নেই । পন্রলেখক এই চিঠিতে আরও একাঁট 
বিষয়ের উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেছেন যে, নীলকররা যে “আমাদের দেশের 
জাঁমতে শিকড় গেড়ে বসতে সক্ষম হয়েছে তার কারণ এই যে ছোট ছোট 

নীল--২ 


১৪ নল বিদ্রোহ ও বাঙাল” সমাজ- 


জমদাররা লোভের বশবতাঁ হয়ে নীলকরদের সাহায্য করছে ও তাদের অধাঁনে 
কাজ করছে ।” [২০] 

১৪৩০ এর পণ্চম আইন পাশ হবার দু'বছর পর নীলকরদের সম্পর্কে 
বিলাতের ডিরেক্রদের সঙ্গে কোম্পানি-সরকারের বহ্‌ চিঠিপত্রের 'বানিময় 
হয়। এইসব চিঠিপন্, রিপোর্ট ইত্যাদ আলোচনা ক'রে ভিরেষ্ররা গভর্ণর 
জেনারেলকে ১০ই এ্রাপ্রল ১৮৩২এ তাঁদের মতামত ধ্যন্ত ক'রে একাঁট দণর্ঘ চিঠি 
লেখেন । 1২১' এই চিঠিতে তাঁরা বলেন যে, রায়তদের উপর যে অত্যাচার 
ও লুন্টন চালান হচ্ছে সে-সম্বন্ধে অজন্্র প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে । এইসব দঃচ্কম্মণ 
যাদও বা নলকরনা নাও ক'রে থাকে, তাদের কর্মচারীরা তাদেরই নামে ও 
তাদেরই লাভের জন্য ভা করছে। চারাঁদকে প্রচুর দাতগানহাঙ্গামা হচ্ছে যার 
ফলে অনেক লোক আহত তো হচ্ছেই, এমনকি নিহতও হচ্ছে। দেশের 
আইন-কানুন সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে কেবলমান্র নিজেদের স্বার্থ জোর ক'রে 
আদায় ক'রে নেবার জন্য ননলকররা ভাড়াটে সশস্ত্র লোক নিয়োগ ক'রে এই 
সব দুক্কর্ম করাচ্ছে দেশীয় গোমপ্তা ও অন্যান্য কমণচারীরা যে অহ্যন্ত শও ও 
দুন71তপরায়ণ তা নীলকররা 'নজেরাই স্বীকার করে এবং আরও বলে যে তার 
কেবলমাত্র রায়তদেরই নয়, নীলকরদেরও ৩কায় ও তাদের রন্ত চষে খায়। 
নীলকররা যে দাঁব জানয়োছল দাদন নিয়ে নীল না চাষ করলে চাষীদের 
ফৌজদারী আইন অনুসারে জেলে দিতে হবে, সে-দাঁব পূরণ করা হয়েছে। 
তা সত্তেও নী করের অত্যাগার ক্ছে না; এই বতসর (১৮৩২ সালে) থে 
মাসে একমান্র রা জেলাতে ই ১৬২ জন চাষা নলের ব্যাপারে জেলে রয়েছে ।” 

রায়ত্তদের অভিযোগ সম্বন্ধে উিরেইররা বজেন যে, যে সব রায়ত ইচ্ছায়ই 
হোক আর আঁনচ্ছায়ই হোক একবার নীলের দাদন নিয়েছে, তারা সারা জীবন 
ধরে নীল চাষ থেকে আর মনুক্তি পায় না; যাঁদ কোনো রায়তের নীলকরের 
দেনা পাঁরশোধ ক'রে দেওয়ার ক্ষমতাও থাকে ও নীল চাষ হতে মস্ত হতে 
চায় তাহলেও বর্তমানে এমন কোনো আইনসম্গত উপায় নেই যার বলে সে 
নীলকরের সথ্গে হিসাবনিকাশ চুকয়ে ফেলতে পারে ও নলের নাগপাশ থেকে 
রেহাই পেতে পারে । নাীঁলকর এই টাকা কিছুতেই গ্রহণ ক'রে না, তার ফলে 
রায়তকে চিরকাল ধরে তার অনিচ্ছা সত্তেও নীলচাষ ক'রে যেতেই হয় । 

এই চিঠিতে িরেকউররা নদীয়া জিলার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট টার্নবুলের, 
আঁভমতও লিপিবদ্ধ করেছেন। নদীয়ার জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে টার্নবূলের 
নীলচাষু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা ছিল। তাঁর রিপোর্টে টার্নবুল নিরপেক্ষ - 
ভাবে ও সততার সত্গে নীলকরদের অত্যাচার ও নীলচাষীদের দূরবস্থার 
কাহনী বর্ণনা করেছেন, তিনি তাতে দেখিয়েছেন কিভাবে ছলে-বলে-কোশলে 
নীলকরেরা অশাক্ষত চাষীদের চযাস্তবদ্ধ ক'রে থাকে, কিভাবে দেওয়ান, নায়েব, 
গোমস্তারা এই ল:্ঠন-যজ্জে নিজেদের ভাগ বসায়, কিভাবে ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল 
নিব্যস্ত করে কৃষকদের উপরে দিনের পর দিম হামলা চালায় ও তাদের ক্রীতদাস 
ক'রে রাখবার চেষ্টা করে ইত্যাদি । [২২] 


বাঙলার নীল চাষী ১১৯ 


নীলকররা এতই শান্তশালী হয়ে উঠেছিল যে, সাধারণ রুষক তো দুরে থাক, 
তারা জাঁমদারদের উপর নির্যাতন করতেও বিশেষ ইতস্তত করত না। এ বিষষে 
কোম্পানির ডিরেক্টররা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াল্টার্স-এর মত উদ্ধৃত ক'রে দিয়েছেন ॥ 
ওয়াল্টার্স বলেছেন : ভারতের এই অংশে এমন কোনো দ.ম্টান্ত মেলে কি 
যেখানে কোনো দিশী জমিদার ইউরোপীয় নীলকরের বিনা সাহায্যে নীল 
কারখানা স্থাপন করতে পেরেছেন ও নীল ব্যবসা চালাতে সক্ষম হয়েছেন ১ কিংবা 
শেষ পযন্ত নিঃস্ব হয়ে যান নি অথবা তাঁর একটা বড় অংশ তাঁর শন্তিশালী 
ইউরোপাঁয় প্রাতিবেশীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন নঃ অথবা নিজের আধকার' 
বজায় রাখতে গিয়ে কারারুম্ধ হন নি 2, ওয়াল্টার্স আরও বলেছেন যে নীলকররা 
যেসব সশস্ত্র লোক নিয়োগ করে, তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'দাগী দুবৃত্ত, ফেরার 
আসামী অথবা সদ্য কারাসুন্ড অপরাধী । এই ধরনের লোকগুঁল নীল কারখানায় 
1নরাপদ আশ্রয় লাভ করে, সেখান থেকে রান্রর অন্ধকারে তারা বেরিয়ে এসে সব 
রকমের জঘন্য কাজ করে, যেমন চার, ডাকাতি, এমনাক খুন পযন্ত। অনেক 
ক্ষেত্রে প্াীলশবা পযন্ত নীল কারখানার ভিতরে প্রবেশ করতে সাহস করে না ।' 

তাঁর রপোটে ওয়াল্টার্স আরও বলেছেন যে, একটি নীল কারখানায় এহ 
ধরনের ২৪০ জন লোককে আমিন, খালাসী- এইসব বিভিন্ন নামে নিয়োজিত 
হতে দেখেছেন । এমনাকি ম্যাঁজস্ট্রেটরা পযন্তি অনেক নীলকরদের ঘাঁটাতে 
সাধারণতঃ সাহস করেন না। [২৩| 

১৮২৩ সালের ষ্ঠ আইন ও ১৮৩০ সালের পণ্চম আইনের দ্বারা নীলকররা 
এমন ক্ষমতালাভ করল যে তাদের অমানূষিক অনাচার, অত্যাচার১ও শোষণের মাত্রা 
একেবারে চরমে উঠে গেল । তার ফলে কোম্পানির দৈনান্দন ক্ীসনকাধ পযন্ত 
নীল-জেলাগুলিতে ব্যাহত হতে লাগল, উপরুতু কোম্পানর মালকদের প্রচুর 
আর্ক ক্ষীতও হলে লাগল । এই সব কারণে ১৮৩৩ সালে, নতুন সনদ 
প্রণয়নের সময়, ইংলণ্ডে নীল প্রশ্নের উপরে, বিশেষ ক'রে নীল চুক্তির বিষয় 
নিয়ে, তুমুল তকণবতর্ক শুরু হলো । অনেকে দাবি করেছিলেন ষে, সমস্যাটি এতই 
গুরুতর হয়ে উঠেছে যে একটা কামশন বসিয়ে পৃঙ্খানুপু্খ আলোচনা ক'রে 
প্রাতকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক । কিন্তু শেষ পষন্ত প্রশ্নটিকে মেকলের 
নেতৃতে একটা ইশ্ডিয়ান ল-কামশনের হাতে তুলে দেওয়া হলো । 

নীল চুক্তি আইনের ([.&জ্ ০? 09066) উপরই প্রশ্নটা কেন্দ্রীভূত হলো ॥ 
সর্বদেশেই চ্যান্ত-আইনের প্রথম কথাই হলো ষে, আইনসংগত চবীন্ত হতে পারে 
কেবলমাত্র দুই'ট সমান. স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বাধীন পক্ষের মধ্যে। তা না হলে কোনো 
চান্ত-পন্ন আইনসঙ্গত হতে পারে না। সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে 
নীলচাষারা স্বাধীন (৪৪ £89০68) নয়-_-ভয় দেখিয়ে, জোর ক'রে, ছলচাতুরীর 
দ্বারা তাদের দিয়ে চযান্ত-পত্র সই করিয়ে নেওয়া হয় । সে-চযন্তরপত্র তারা পড়তেও 
পারে না, তার অর্থও বোঝে না।% 

৯৮৩৫ সালে জুলাই মাসে কিল্কাতার বাবসাদাররা, অর্থাৎ নাঁলকররা, 
গভণ“র-জেনারেলকে একটা স্মারকলিপি পাঠালেন । তাতে যে ২০০ জনের 


২০ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


মধ্যে অগ্রণী । তদরা বললেন যে তিনি কোট টাকা তশরা নীল ব্যবসায় 
, এটা হল তশদের বাংসারুক খ্রচখরচা বাদে , তশরা আভযোগ করলেন 
হি চক, শ$, আলসে. মিথ্যাবাদী ইত্যাদ,_ আদালত, পুলিশও : খারাপ 


ইত্যাদ। সৃতরাং এই বাবসায়ৈর দনরাপত্তা তশরা সরকারের নিকট দাঁব 
কুরলেন। :২৪] 
১*এই 'বষয়ের উপর লর্ড মেকলে (যিনি ১৮৩৪ সালে বড়লাটের লোজস- 
'লাঁটভ কাউন্সিলের আইন-সদস্য হয়ে ভারতে এসেছিলেন ) ১৮৩৫ সালে ১৭ই 
সক্টোবরে একটি গুরত্বপূর্ণ মন্তব্-লিপি পেশ করেন। তাতে তিনি বললেন ষে 
এই নীলচুত্তগৃলি 'নীতিগতভাবে অত্যন্ত আপাত্তকর ; তান মুস্তকণ্ঠে 
বীকার করেন যে, “নীলচাষাদের প্রাতি অত্যন্ত আবচার করা হচ্ছে, কষকদের পক্ষে 
ীলচাষ অত্যাধিক অমক্কলজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং একদিকে নীল চান্তর ফলে 
3 অন্য দিকে নীলকরদের বেআইনী ও হিংসাত্বক কাজের ফলে রুষক প্রায় 
5মিদাসে পাঁরণত হয়েছে ।' তান আরও বললেন যে ছল-চাতৃরির দ্বারা 
মথবা লাঠির ভয় দেখিয়ে কৃষকদের চাঁন্তপন্রে সই কাঁরয়ে নেওয়া হয় ; এইসব 
ক্ষত্রে চাক্তপন্রগাঁল বাতিল ক'রে দেওয়া উাঁচত এবং অত্যাচারী ও অসং 
বীলকরদের কঠোর শান্তি হওয়া প্রয়োজন ॥ | ২৫) 
মেকলে প্রভৃতি উদারনৈতিক শাসনকর্তারা নীলকরদের অত্যাচারের নিন্দা 
করলেন, ক্রষকদের লাঞ্ছনায় দরদ দেখালেন, অনেক ভাল ভাল কথা বললেন, অনেক 
পদুপদেশ 1  কল্ত নীলচাষাঁদের অবস্থা যা ছিল তাই থেকে গেল । সমস্যা- 
গুলি বিচার ক্র মেকলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, নীলচাষের ব্যাপারে 
কোনোরকম রঃ আইনের “যোজন নেই । ভারতীয় £বচারপদ্ধাত খারাপ। 
ভারতের পুলিশ খারাপ । .*আমার কোনো সন্দেহ নেই যে সবকার এইসব 
গলদ দূর করার জন্য অনেক কিছু করতে পারেন । যখন ভাল আইন, আর ভাল 
পুলিশের ব্যবস্থা করা হবে, যখন অজ্প ব্যয়ে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচারের বাবন্থা 
হবে," তখন ভালর 'দকে একটা বড় রকমের পাঁরবর্তনের আশা করা যেতে 
পারে।” তার পরেই আবার বললেন বে, এরকম একটা ভাল অবস্থায় আসতে 
কয়েক পুরুষের চেষ্টার প্রয়োজন হবে-8 প্০9৮ 799 68৪ ০৮ 01865918] 
91097861009 1 মেকলে ভাল বিচারপদ্ধাতির দাবি করলেন, কিল্তু আবার 
'সঙ্গে সঙ্গেই বললেন মফঃদ্বলের আদালতগুলিকে ইউরোপাীয়ণ্রে বিচার করবার 
ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে না, কারণ তা করলে নীলকরদের অবস্থা বিপন্ন হয়ে 
পড়বে । এই হলো বহা-প্রশংাসত ও বহ-বিঘোষিত 'ত্রটিশ উদার নীতিবাদের 
একাঁট জাজহলামান উদাহরণ । উুঁদারপন্হীদের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাঁরা সবই 
২০. সবই বোঝেন, অনেক রও করেন, কিন্ত প্রাতকারের কোনো 
ন না। 
৮০০টি লেখালোখর ফলে ১৮৩৫ সালে ১৮৩০এর বেআইনী- 
আইন বাতল হয়ে গেল বটে, কিস্তু ইতিমধ্যে ১৮৩৩ সালের চাটার এাহ্ের দ্বারা 





বাঙলার নীল চাষা ২১ 


আবার নীলকরদের বাগুলা দেশে জাঁগদার হয়ে বসবাস করার অনেকগুলি 
অধিকার দেওয়া হলো, যার ফলে তাদের অত্যাগার ও শোষণের ক্ষমতা আগের চেয়ে 
অনেক বেড়ে গেল। ১৮৩৭এ আর একটা আইনে ইংরেজরা ভারতে জামদার 
হওয়ার সম্পূর্ণ আকার পেল। পরবতর্শ ২৫ বংসর ধরে পৃবেরিই মত বল- 
গুবকি নীলকরেরা চাষাঁদের দিয়ে নীল-চুন্তি সই কারয়ে নিতে লাগল । ১৮৩৫ 
সাল পর্যন্ত নীলচাষীরা যে ক্লীতদাস ছিল ১/৬০ সালেও সেই ক্লীতদাসই 


রয়ে গেল। 
১৮৫৮ সালে ২৪শে জুলাই 'প্ডিয়ান [ফল্ড' পান্রকা নীল চাস্তগুলি সম্বদ্ধে 


_যে চ্ন্তগুলি নীল রুষকদের দাস ক'রে রাখত-__লিখোছল : এই চযন্তগৃলি 
কিরকম? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চুক্তিগলি লাখত নয়। চান্তর সময় নীল- 
করদের পক্ষ ছাড়া আর কেউ উাঁস্ছত থাকে না, এই চযান্তুর ফলে চাষী বংশ- 
পরম্পরায় ক্লীতদাসই থেকে যায় । বারাসতের ম্যাজিস্ট্টে এসলি ইডেন ১৮৬০ 
সালে নীল-কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দান কালে বলোছলেন যে তাঁর মতে কোনো 
নীল-চুন্তিই আইনসংগত চ্যান্ত নয় এবং কোনো ক্ষেত্রেই চাষাঁরা নিজের ইচ্ছায় 
নঈলচাষ করে না, নীলচাষ করতে তাদের বাধ্য করা হয় ।' 

১৮২১ ৩৩ এই সময়টা ছিল অর্থনৈোতিক, রাজনোৌতিক, সামাজক--সব দিক 
থেকেই বাঙলা দেশের পক্ষে একটা মন্তবড় সন্ধিক্ষণ। বাঙলার আশু ভবিষ্যতের 
এই-্ময়েই গোড়াপত্তন হয়োছল । বাঙালীর নিকট এই ষগটা ছিল রামমোহনের 
যুগ, ইয়ং বেগল এর যুগ, নব্য বাঙলার অরুণোদয়ের যুগ । 


নীলচাষ ২ রামমোহন-দবারকানাথ ও । 


“কলোনাইজেশন ।' 


পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্দে ইন্ট-ইপ্ডিয়া 
কোম্পানির নতুন সনদে (010870৮48০৮ 01893 ) ইংরেজদের এদেশে জমির 
মালিক হয়ে বসবাস করবার ও স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবার আধকার দেওয়া হয় । 
এই আঁধকার লাভ করার জন) অবশ্য তারা বিগত ৫।৭ বৎসর ধরে তুমুল 
আন্দোলন চালিয়ে আসাঁছল। প্রচুর লেখালেখি, আলোচনা, আবেদন-নিবেদন, 
সভাসামাত এর জন্য হয়েছিল । এই আন্দোলনকে ইংরেজিতে 'কলোনাইজেশন' 
আখ্যা দেওয়া হয়েছিল । তদানীন্তন নেতৃস্থানীয় বাঙালদেরও এই আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করতে হয়োছিল--তা এর পক্ষেই হোক আর বিপক্ষেই হোক । 

সাধারণতঃ বাঙাল গ্রামবাসীরা ও একশ্রেণীর জামদাররা কলোনাইজেশনের 
ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং তখনকার 'দনে যে দু" একট সংবাদপন্র প্রকা শত 
হতো, তার মারফত তাঁরা পাল্টা আন্দোলন চালিয়েছিলেন। অন্যদিকে ট রামমোহন, 
বরেকানাথ, প্রসার পড়ব জমিদার ও ব্যবস্য়ীরা_ রা এই ব্যাপ্পাবে 
ইংরেজদের সহায়ক হয়েছিলেন । সংবাদ-কৌমুদ্দগ লিখল যে,  ইতিমধোই 
নীলকররা ধানের জমি দখল ক'রে টা হলচাব কাছে বর ফলে দে তার ফলে দেশে 
লের উৎপাদন কসৈ যীচ্ছেজীনিসপনরের দাম বেড়ে যাচ্ছে ও তার সঙ্গে সহ্যে 
লাকের দঃঃখকন্ট বেড়ে যাচ্ছে। _ তার উত্তরৈ দ্বারকানাথ ১৮২৮এর ২৬শে 
য়া কার "সংবাদ কোমদিশতেগ এক: চিঠি লিখলেন জনৈক জমিদার নাম দিয়ে । 
ই শচঠিতে 'কলোনাইজেশনের' পক্ষে দবারকানাথের সব হাঁন্তগ্িই পাওয়া 
যায় । তাঁর মোটামুাট বন্তব্য ছিল এই বে, পূর্বে যেখানে চাষীদের জমিদারের 
জন্য বেগার খাটতে হতো, এখন সেখানে নীলকরদের কাছ থেকে ভাল টাকা পাওয়া 
যাচ্ছে, মাসে ৪ টাকা করে-যার ফলে তারা সুখে আছে ও স্বাধীনভাবে 'দন 
কাটাচ্ছে; অনেক জমি-যা পূর্বে অনাবাদী ছিল--এখন নীলকরদের দৌলতে 
তা আবাদী হয়েছে; মধ্যশ্রেণর লোকেরা- যাদের আগে দঃখ-কন্ট অভাবের 
অবাধ ছিল না-_তাদের আজ জমিদার ও মহাজনদের মাঁজর উপর নির্ভর করতে 
হয় না; নীলচাব বেড়ে গেলে নিম্ন ও মধ্যশ্রণীর লোকেদের অবস্থা আরও 
উন্নত হবে । [২৬] 

বাস্তাবক পক্ষে দ্বারকানাথের ১৮২৮ ও ১৮২৯ সালের চিঠ্িগুঁলি পড়লে 
বনে হয় যে, ইংরেজদের এদেশে বসবাসের সপক্ষে তিনি যেন একটা ধর্মযুদ্ধ 
ঘাষণা করেছিলেন। একজন ভাপ্রতীয় জাঁমদার 'জন বুল” পন্রিকায় এদেশে 
ইধরেজদের বসবাসে বিরোধিতা করে ও তার কুফল দেখিয়ে যে চিঠি লেখেন, 
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দ্বারকানাথ তার একটা কড়া জবাব দেন ১৮২৯ সালে ১৭ই মার্চের “বেশগল হরকরা 
পান্রকায়। তাতে 1তাঁন বলেছিলেন যে বিদেশীদের তিনি এদেশে ডেকে আনেন 
নি; বরং তারাই প্রথমে এদেশে এসেছে, রুমশঃ এদেশ জয় ক'রে এক বিরাট 
সাম্রাজ্য স্হাপন করেছে ও তাদের দেশবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সং 
কাজে 'নয়োজত হতে বলেছে । দ্বারকানাথ জিজ্ঞেস করেন : এই সব বিদেশীরা 
আমাদের এত কি ক্ষাত করেছে যে তাদের শত্রু বলে গণ্য করতে হবে ? না, তার 
আমাদের সত্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছে, ভারতীয়দের উপকার করেছে ও 
তাদের অবস্হার উন্নতির হেতু হয়েছে । তারপর তান কলকাতার দিকে দৌঁখয়ে 
বললেন “এখানে আমরা দেখতে পাই যে বিদেশ'বাই বিশেষ ক'রে স্কুল স্হাপন 
করেছেন দেশের বালকদের বাঙলায় ও ইংরেজনতে শিক্ষা দেবার জন্য। তাঁরা শুধু 
এর জন্য টাকাই দেন না, তাঁরা শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু সময় দিয়ে 
বিনা বেতনে পাঁরশ্রমও করেন । এখানে আমরা ধনী ও প্রভাবশালী পাঁরবারের 
শত শত ছেলেদের দেখতে পাই, তারা সুশিক্ষিত ও অনেক পাঁরমাণে কুসংস্কার 
থেকে মুন্ত ।:*কলকাতায় আমরা আরও দেখতে পাই যে, এইসব বিদেশীদের 
পৃন্্পোষকতায় হাজার হাজার মধ্যশ্রেণীর লোক স্বাধীনচেতা হয়েছে । এইসব 
বিদেশীরা তাদের রক্ষণাধনে যারা আছে অথবা “রায়তদের' পদর্দলিত করার কথা 
চিন্তা করতেও ঘৃণা বোধ করেন ।' 

এই চিঠিতে "বারকনাথ অবশেষে এই ব'লে ভারতীয়দের চ্যালেঞ্জ বরেছেন যে, 
'েকোনো বান্তি-যার সাধারণ বুদ্ধ ও সত্তা আছে-তান কলকাতার 
অধিবাসীদের সঙ্গে ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশে দেখুন ও তাদের পরস্পরের 
মানাসক, সামাজক ও পারিবারক অবস্হার তুলনা ক'রে গমন এবং তারপর 
প্রকাশ্যে বলুন, আমার এই কথাটা বলা যুন্তিসঙ্গত কিনা যে, এদেশে ইউরোপায়- 
দের অবাধ বসবাসের 'যাঁনই বিরোধিতা করতে প্রবৃস্ত হন না কেন- অবশ্য এই 
শর্তে যে বিচার ব্যবস্থায় এই একই সময়ে কতকগুলি পারবতন আনতে হবে 
[তান হচ্ছেন ভাবতঈয়দেব ও তাদের ভাঁবষ্যং বংশীয়দের শত্রু ।” 

১৮২১৯ সালে মে মাসে বাঙলার ইংরেজ বাঁণকরা 'কলোনাইজেশনের'দাঁব ক'রে 
কলকাতায় যে সভা করোছল তা আমরা জানতে পারি ৩০শে মে তারিখের 
“ঙ্গদূতে? নিম্ন প্রকাশিত সংবাদটি থেকে : 

“মহা মাহম শ্রীষুন্ত ইন্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ইজারা বিষয়ক :- প্রায় সকলেই 
অবগত আছেন যে ইং ১৮১৪ সালে শ্রীযুত্ত কোম্পানি বাহাদুরেরা ২০ বংসরের 
নামতে এই বাশালাদেশে শ্রীল শ্রীষুস্ত ইংলণ্ডপতির নিকট হইতে ইজারা 
লইয়াছেন সেই ইজারার মিয়াদের শেষ প্রায় নিকটবর্তত হইল । ইহাতে লিবরপুল 
দেশন্থ প্রধান মহাজনেরা এ ইন্ট-ইশ্ডিয়া কোম্পানির দিগের পুনশ্চ নূতন ইজারা 
লণ্ডনেতে প্রতিবন্ধক হইবার উদ্যোগ পাইতেছেন। ইহারা এ-নিমিত্বে গত 
জুন মাসের ২৬ তারিখে এক সভা কাঁরয়াছিলেন ইহাতে এই প্রস্তাব হইল যে 
চনদেশে ফ্রি-ট্রেডের (169 989) অর্থাৎ প্রাতিবম্ধক বিহীন তেজারতি ও 
বলাতে বঙ্গদেশের সহিত. কারবার বিষয়ে যে নিয়মিত বাধা আছে তাহা মোচন 
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হইলে এ রাজধানীর এবং ইংরাজ অধিকারম্থ বঙ্গদেশ সকলের বিস্তর লভ্যজনক হয় 
এবং আরো প্রস্তাব হইল যে পূর্ব হইতে ফিটেডর হইয়া এতদ্দেশে দ্রব্যাদ 
সমাগমের বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু এ প্রতিবন্ধক মোচন হইলে ব্যবসায় আরো বাদ্ধ 
হইতে পারে তাহার প্রমাণ দর্শাইলেন। তদন্তর বঙ্গদেশে নীলকর সাহেবেরা 
নীলের চাষ করিয়া প্রাতিবংসর প্রায় দেড় কোট টাকার নীল উৎপন্ন কাঁরতেছেন 
ইহাতে বঙ্গদেশের ভূগি কি পর্যান্ত উব্বরা তাহা এই প্রমাণেই সাব্স্ত 
কারলেন।' [২৭] ৮2৮ 

১৮২৯ সালে ২০শে নভেম্বরে ইংরেজ ও ভারতার ব্যবসায় ও গণ্যমান্য 
ব্যান্গুরা এবার একসঙ্গে মিলে টাউন হলে আবার একটা সভা করার জন্য কলকাতার 
শোঁরফের নিকট অনুমতি চেষে এক দরখাস্ত করলেন। উন্ত স্ভার উদ্দেশ) 
সম্বন্ধে তাঁরা বললেন যে, ইংলণ্ডে নতুন সনদ প্রণয়নের সময় যাতে ভারতের ও 
চাঁনের বাঁণজ্যে সমস্ত বাধানিষেধগল তুলে দিয়ে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া 
হয় এবং ভারতের বাণিজ্যে ও কাঁষকার্যে ব্রিটিশ মলধন ও দক্ষতা ।বনা বাধাম 
[নয়োগ করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয় তার জন্য যাঁবা ব্রিটিশ পালমেন্টে দরখাস্ত 
সই দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাধামাধব ব্যানাজর্শ, রঘুরাম গোস্বামী, 
প্রমথনাথ রায়, রামরতন বোস, রামচাঁদ বোস, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রা, 
আশুতোষ দে, রাধারুষ মিত্র, রষ্ণমোহন বড়াল, কাশীনাথ রায়, রমানাথ ঠাকুব। 

এই 1াবখ্যাত সভা ১৫ই [ডসেম্বর, ১৮২৯ এ টাঙন হলে অন্যাত হয় ও 
সেখানে রামমেহন ও দ্বারকানাথ শীক্র-টেডে' ও কিলোনাইজেশন' এর গুস্তাব 
সম্থন.করলেন। ছুতারা বললেন যে, ভারতে আসবার পর থেকে ইংরেজ এখানে 
যেসব শিল্প-বাণিজ্য প্রবর্তন করেছে তার ফলে দেশের লোকের উপকারই 
হয়েছে । তাঁরা আরো বললেন যে নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁদের এ ববাস 
হয়েছে যে বাণিজ্যের বাধা নষেধগুঁলি উঠে গেলে এবং ইংরেজদের এদেশে মনলধন 
খ/টাবার ও স্হায়ী বাসিন্দা হবার স্রযোগ দিলে ভারতের উন্নাত হবে, দেশবাসীর 
শ্রীবৃদ্ধি হবে; তারা সাহিত্যে, ধর্মে, রাজনীতিতে অগ্রসর হবে। নীলচাষ 
সম্বন্ধে তাঁরা বললেন যে নিজেদের আঁভক্ঞতা থেকে তাঁবা জানেন যে নীলচাষহাঁন 
অণ্ুলের কুষকদের তুলনায় নীলচাষ অণ্ুলের চাষীদের অবস্হা অপেক্ষারুত ভাল, 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে নীলচাষীরা কিছ ক্ষীতগ্রস্ত হলেও মোটের উপর বোশর 
ভাগ ক্ষেত্রেই নীলচাষের দ্বারা কষষকরা ও জনসাধারণ উপকৃত হয়েছে । [২৮] 
( রামমোহন ও দ্বারকানাথাথের মূল বন্তুতার জন্য পাঁরাশিষ্ট দ্রষ্টব্য ) 

রামমোহন রায়ের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন (পৃঃ ৪২০) 
যে, সকল শ্রেণীর ইউরোপণীয়দের সহবাসে কল্যাণ হয় না; যাঁরা সুশাক্ষিত, ভদ্র, 
ধর্মানুরাগী রামমোহন শুধু তাঁদের কথাই ভেবেছিলেন । রামমোহন রায়ের 
সময়ে কলিকাতায় কয়েকজন উচ্চ প্ররুতির ইউরোপায় বাস করিতেন । রাজা 
তাঁহাদের সংসর্গে বিশেষ তৃপ্তি ও উপকার লাভ কারয়াছিলেন। প্রাতঃ্গ্মরণীয় 
ডেভিড হেয়ার তাঁহার বিশেষ বদ্ধ ছিলেন । অনেকে আবার বলেন যে 
রামমোহন প্রশ্নটাকে আর একভাবে 1বচার করেছিলেন । রামমোহন হিসাব ক'রে 


নীলচাষ : কলোনাইজেশন' ২৫ 
দেখোঁছলেন যে ইংরেজরা ১৭৬৫ থেকে ১৪৮২৬ সাল পযন্ত মোট ১০০ কোটি 
টাকা, কর ও রাজস্ব হিসাবে দেশ থেকে বার করে নিয়ে গিয়েছে, তাই তিনি 
ভেবেছিলেন, ভারতের মধ্যেই বাভন্ন শিল্পে ও ক্লাঁষকার্ষে মলধন 'হসাবে এই 
টাকাগুলি যাঁদ খাটান হয় তাহলেভারতবর্ধ ইংরেজের উন্নততর 'বজ্ঞান ও প্রবযাস্ত 
বিষয় থেকে শিক্ষালাভ ক'বে লাভবান হতে পারবে । 

টাউন হলে মিটিং হবার পর কলোনাইজেশন' ও শঙ্রটেঃডের পক্ষে যে 
দরখাপ্ত করা হলো সেই দরখাস্ত গভর্ণর জেনারেল লড “বোণ্টত্ক নজের সমথন- 
সহ বলাতে কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠয়ে দিলেন । গ্রাতিবাদে বাঙলার যে সব জামদার 
কলোনাইজেশনের বিরোধণ ছিলেন তাঁরাও একটা পাল্টা আবেদনপন্র পাঠালেন। 
এতে তাঁরা বললেন যে, যে সব স্হানে নীলচাষের প্রবতন হয়েছে, সেখানে 
কুষকদের উপর অত্যাচার ও তাদের দঃখদৈন্য অনেক বেড়ে গিয়েছে ও ধানের চাষ 
অনেক কমে গিয়েছে । তাঁরা আরও একটা যুক্ত দিলেন যে উচ্চ বণেরি দেশীয়দের 
বড বড় চাক্যারর সুযোগ -সীবধা না থাকাতে তাদের একমান্র জাঁমর উপরই 'নভ'র 
করতে হয় । এই জাঁম বিদেশীদের হাতে চলে গেলে তাদের দুঃখকদ্টের আর 


সীমা থাকবে না। ২১৯) 
১৮৩১ সালে জুন মাসে কিলোনাইজেশন' ও নাঁলকরদের সমন ক'রে 


বঙ্গদূত' আবার লিখল : 

'কস্যশ্চিত প্রজারা ইত্যাঙ্কত পন্তু আমর! প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাকার দূতপন্্ে 
প্রতাশ কাঁরলাম। কিন্তু পত্র প্রের ক্লোনজোসয়ন বিষয়োপলক্ষ কারয়া 
বতমানে নীলকর সাহেবের দিগের প্রাতি যে যে দোযোল্েখ কারিয়াছেন তাঁদ্বষষ়ে 
অস্মদাদির কাণদ্বন্তব্যের আবশ্যক হইল কেননা এরুপ মিথাঞ্ীদোষ যাবৎ নীলকর 
সাহ্বাদগের প্রাতি দেওয়া অনুচিত বরং এ-স্থলে লেখকের অতি কর্তব্য ব্যান্ত 
গ্রভেদ কাঁরয়া দোষগুণ লিখিতে হয় তাহা না করিয়া সাধারণের প্রাতি এক বাক্য 
দ্বারা অন্যায় করা যণন্ত-বিরুদ্ধে কিন্তু মফঃস্বলে সাহেবলোকের দগের নীলের 
কৃতী হওনে বিস্তর উপকার হইয়াছে অথণং যে সকল ভূমি কস্মিনকালে আবাদ 
হইত না এইক্ষণে সেই সকল ভামর কর অনেক উৎপন্ন হইবায় তালুকদার 
দিগের পক্ষে কত ভাল হইয়াছে তাহা লিপিবাহুল্য এবং বিশিষ্ট 'শষ্ট ব্যন্তরা 
যাহারা অন্যান্য বিষয় কর্ম কাঁরতে অক্ষম তশহারা কুঠীতে চাকরী করিয়া 
প্রায় অনেকেই ভাগ্যবন্ত হইয়াছেন, পরু্তু প্রজাগণের পক্ষেও মংগ্ল 
হইয়াছে যেহেতৃক ম.দ্রাউপাজনে যাহারা অক্ষম ছিল, তাহারা নীলোপলক্ষে 
বিলক্ষণ যোত্র কাঁরয়াছে এবং মজুর লোকাদগের এমত উপকার দা্শয়াছে 
যে প্‌বেযাহারা সমস্ত দিন শ্রম করিয়া তিন পণ কড়ি উপাজ্ন করিতে পারে 
নাই, তাহারা এইক্ষণে আড়াই আনা তিন আনা পর্যন্ত আহরণ কাঁরতেছে। 
অতএব কাহ, ইংরেজ লোক এ প্রদেশে বাহ্‌ল্যরুপে কষিকম্ম' কাঁরলে উত্তরোত্তর 
প্রজাদিগের আরো উন্নতি হইবার সম্ভাবনা ।' 

রামমোহন বিলাত যাবার পর কমম্স সভার সিলেক্ট কমিটির নিকট 
ইউরোপাঁয়দের ভারতে বসবাস করার প্রশ্নের উপর একটি স্মারকাঁলাঁপ পেশ 


২৬ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


করোছলেন । তাতে তিনি বলেছিলেন যে, ইউরোপাীয়রা এ দেশে জামিজমা নিয়ে 
বাস করলে ৯ রকমেব উপকার আর & রকমের অপকার হতে পারে। 
উপকারগুলি হলো . (১) ইউবোপীঘদের জ্ঞানবিজ্ঞান, মূলধন দেশের কাঁষকার্ষে 
নিযোজত হবে, যেমন নীলগাষে হয়েছে ; তাতে ভাবতীয়দের উপকার হবে ; 
(২ ইউরোপণযদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ভারতীয়তের মন সংস্কারমনুক্ত 
হবে ৩) যেহেতু ইউবোপাীষ বাসিন্দারা শাসকদের সমকক্ষ ও জনসাধারণের 
আঁধিকার সম্বন্ধে সচেতন, তাবা সরকাবের নিকট থেকে অথবা পার্লামেণ্টের 
থেকে ভাল জনাহতকব আইন পাশ কারযে নিতে পারবে, বিসার বিভাগেরও যথেষ্ট 
উন্নাতি হবে, (9) ইউবাপীধদের উপাস্থাত ও সাহায্য জ'মদার, মহাজন ও 
কতৃপ্পক্ষেন উৎ্পীীড়ন থেকে প্রঙ্গাদের বক্ষা কবে (€& ইউরোপায় আধবাসীরা 
তাদেব ব্দান্যতা, বাণ্ট্রীঘ চেতনা ও দেশী প্রাতিবেশীব প্রাতি কর্তব্যবোধেব দরুন 
স্কুল-কলেজ গ্াপন করবে ও তার ফলে দেশে জ্ঞানাবজ্ঞান বিস্তার লাভ করবে; 
(৬) এখেশে ইউবোপাঁয় আধবাসীদের সঙ্গে ইউরোপেব লোকদের আদান- 
প্রদানের ফলে, কহ পঙ্গ এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে াঠিকভাবে জানতে পাববেন ও 
সেই কারণে ভাবতেব মাইন প্রণবনে এখন থেকে আরও বেশি উপয্দক্ত হবেন 
(৭) পর্বদিক থেকেই হোক আব পশ্চিম দিক দেকেই হোক, ভারতবর্ষ আক্রান্ত 
হলে, দেশীয় লোক ছাড়াও আধক সংখ্যক ইউরোপায়দের সাহাষ্য ভারত সরকার 
পাবে; (5 পুর্ষোন্ত কারণ লশত৪ ইংলণ্ড ও ভারণতব মধ্যে সম্বন্ধ দৃঢ় ও 
চিবস্থায়ী হতে পাবে বযাঁদ ভাবতবর্ষ পালামেন্টাবী ও অন্যান্য উদারনোতক 
পণ্হায় শাসিত ্ ১৯ আর যাঁদ ঘটনাচকে এ দুটো দেশ পরস্পর থেকে 
ধবাঁচ্ছন্ন হযেও যায়,ঈশাহলেও এই সম্মানীয় আধবাসীরা ভাবতবর্ষকে ইউরোপের 
সমপযণয়ে £নযে যেতে পারবে এবং কালরুমে ইউরোপের সাহায্যে অন্যান্য 
এঁশযার দেশগুঁলকেও শিক্ষিত ও স্ুসভ্য ক'রে তুলতে পারবে । 

বামমোহনেব এই কজ্পাঁনক উপকারগ্দালর কথা ?চন্তা করলে মনে হয়, 
রামমোহন হয়তো তখন মনে করতেন যে ইংরেজ মাত্রই এক-একজন ডেভিড হেয়ার ! 

বামমোহনের মতে ভারতে 'ব্ুটিশ বসবাসের অপকারগযীল হলো: (১) 
ইউবোপাীয়রা ভিন্লজাতির লোক ও শাসকগোম্তীর স্বগোত্রীয়। ভারতীয়দের 
উপর আধপত্য বিস্তার করবার জন্য তারা ব্যগ্র হয়ে উঠবে । স্বভাবতই দেশের 
লোকদের-_-যারা শাসকশ্রেণীর নিকট সমাদত নয় দাঁবয়ে 'দিয়ে স্বতন্দন অধিকার 
ও সুবিধা ভোগ করবার চেম্টা করবে । তারা ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী, স্ততরাং তারা 
ভারতীয়দের ধর্মে আঘাত দিতে কোনোই কহণ্ঠাবোধ করবে না; তাদের হাতে 
স্বতন্ত্র জাতি, বণ ধর্মের লোক-_ভারত্বাসীর লাঞ্ছনা ও অপমানের অবাঁধ থাকে 
না'; (২) ইউরোপখয়দের তাদের স্বদেশীয় শাসকশ্রেণীর সত্গে ঘানষ্ট 
যোগাযোগ থাকায় ভারতীয়দের 'াবরুদ্ধে তার স্থষোগ নেবার সম্ভাবনা থাকবে ; 
(৩ সকল শ্রেণীর ও সব রকমের ইউরোপায়দের অবাধে আসতে দিলে, পরম্পরের 
স্বার্থের অনবরত সংঘাতের ফলে দেশী ও বিদেশী জাতির মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যেতে 
পারে, সে-সংঘর্ষ একটা জাতি আর একটা জাতিকে দাবিয়ে না দেওয়া পর্যস্ত 


নশীলচাষ : কলোনাইজেশন' ২৭ 
থামবে না; /৪8) ইউরোপায়রা আর ভারতীয়রা একন্িত হয়ে আমোরিকার মতো 
বিদ্রোহ করতে পারে. কিন্তু ভাল গভণমেন্ট হলে তা নাও হতে পারে, যেমন 
কানাডায় হয়েছে, (& এদেশের বিরূপ আবহাওয়ার জন্য ইউরোপা য়ানরা 
তাদের ধনসম্পদ [নয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে। 

রামমোহন ইউরোপরদের এদেশে বসবাসের ভাল ফল ও খারাপ ফল--উভয় 
দক £ববেচনা ক'রে সর্বশেষে তাদের বসবাসের পক্ষেই মত দিয়েছিলেন । তবে 
তিনি একথাও বলেছিলেন যে প্রথমদিকে এইরকম বসবাস পরীক্ষামূলক হওয়া 
উঁচত ও কেবলমান্র উচ্চশক্ষিত, চরিব্রবান, ভদ্র ও সংগাঁতিপন্ন ইউরোপায়দের 
দিয়ে এই কাজ শুরু হওয়া উচিত, আর দ্বিতীয়তঃ, উভয় সম্প্রদায়ের জন্য একই 
আইন করা হলে ও প্রতোকের মধ্যে সমানভাবে জুরী গহাত হলে উভয়কার 
[ভিতরের বেষম্য অনেকটা বিরত হবে । [৩০' 

ইংরেজ লিবেরালদের প্রভাবের ফলে রামমোহন যে কতখান ইউরোপীয়ান 
হয়ে পড়েছিলেন এই “চিন্তাগ্ীল? তারই প্রমাণ । 

রামমোহন ও দ্বারকানাথের এইসব মতামত আরও যারা পোষণ করতেন 
তাঁণের মধ্যে 1ছলেন প্রসনকুমার ঠাকুর । ৩১ নীলচাষ যে দেশের কল্যাণ সাধন 
করছে এবিষয়ে তাঁদের কোনো সন্দেহই ছিল না। নীলগবের প্রথম দিকে এমন 
দু'একজন নীলকরের উদাহরণ পাওয়া যায়--যারা ততটা অত্যাচারী ছিল না এবং 
সেই সময় তাঁদের দ'একজনের মধ্যে পথিকুৎসুলভ কিছুটা উদ্দীপনা থাকাটাও 
অসম্ভব ছিল না। [সন্দযারয়ার কির ম্যানেজার সৌরফ, ঢাকার পোগোজ, মহেশ- 
গঞ্জের টমাস সাভরের চাষীদের মধ্যে স্ুনানই ছিল । »'নীলকরদের মধ্যে 
গুয়াম।লাতর (মালদহ জেলায়) মিঃ ক্রেটনের নাম বরা করা যায়, যাঁর 
চন্তাফন থেকে গৌরের ধহংসবেশেষ পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। মিঃ কেটনই 
১৮০১ সালে গোরের অবস্থান সম্বম্ধে থম সশঙ্খল অনুসন্ধান 
করোছলেন। ৩১ক 

গ্রামে নীলকরদের বসবাসের ফলে এক্* ধরনের উল্নতিও যে হয়েছিল তাতে 
'বোনো সন্দেহ নেই । নীলকরদের জনা গ্রামে অনেক পাকা বাড, প্রাসাদ, বাগান, 
কনেকটা স্কুল, পুকুর ইত্যাদ তোর হয়োছল। নীলকরদের জাঁকজমকপূর্ণ 
জনবনযান্রার ফলে গ্রাম-জীবনে কিছুটা চাকচিক্যও দেখা গিয়েছিল। এদিক-ওদিক 
[কিছু কিছ: রান্তাঘাটও তৈরি হয়েছিল। কুিতে যেসব আমলা কাজ করত 
তারাও তাদের প্রভুদের উন্লাতর যংসামান্য হলেও কিছুটা অংশ পেত। সম্ভবত 
এই উন্নাতগনীলই রামমোহনের চোখে পড়েছিল । ১৮৩২ সালে ( ৩০ শে মার্চ) 
যখন বিলাতে পালামেণ্টারী তদন্তের সময় নীলকর ডোঁভড হাঁলকে জিজ্ঞেস 
করা হয়েছিল যে নীল চাষের ফলে বাঙলার কোনো উন্নাত হয়েছে কিনা, তিনি 
তাঁর উত্তরে বলেছিলেন: গ্রামের চেহারার বেশ উম্লাত হয়েছে কিন্তু 
জনসাধারণের অবস্হার কোনো উন্নতিই হয় নি।, যখন নাল কমিশন রেভারেন্ড 
সূড়কে প্রশ্ন করোছিলেন যে ফরলঙ্গের কুঠি বছর বছর যে ৩ লক্ষ টাকা ক'রে 
নালচাষে খাটায় তার ফলে কি জনসাধারণ উপরুত হয় না ? সূড়ু উত্তরে বলেছিলেন 


২৮ নীল 'বাদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


যে যারা কুঙিতে কাজ পা তারা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়, কিন্তুকষকদের যে ক্ষয়ক্ষতি 
হয তা এই উপকারের চাইতে অনেক বোশ । [৩২। আর একজন সাক্ষে বলোছিলেন 
যে নীলচাৰ গছন্দ করে এক মাত্র কুঠির আমলারাই, আর কেউ নয়। 
তিনি আরও বলোছিলেন যে রুধকরা কেবলমাত্র নীলকরদের জন্যই নয়, 
জাঁমদারদের জন্যও নীলচাষ করতেও রাজা নয়, আর রাস্তাঘাট সম্বন্ধে তিন 
বলোছিলেন যে, সেগুলো হচ্ছে একটা কুঠি থেকে আর-একটা কুঠিতে যাবার জন্য 
«বং তার খরচ চাষাঁর কাছ থেকে আদায় ক'রে নেওয়া হয় । [৩৩1 

রামমোহন ও দ্বারকনাথের এই প্রকার দাষ্টভাক্ষর তাৎপর্য বুঝতে হলে 
তখনকার বাঙলার অবস্হার থা চিন্তা করা প্রয়োজন । অন্টাদশ শতাব্দীর শেষাধ 
বাঙলার হাতঠাসে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দুঃখময় যুগ । এই য.গসন্ধিক্ষণে 
বাঙালীর স্বাধীনভাখ অবসান ঘটে এবং বিদেশী শাসনের ও বাণিকতন্ত্ের 
নাগপাশে আবদ্ঘথ হয় এবং ভারতের ধহংসোন্মৃথখ সামন্ততন্ত পুনরু- 
আজীবন লাভ করে। ইংরেত শাসনের ও তাদের অবাধ শোধণের প্রধান 
আঁভসম্পাও 'ছয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ সাল, ইং ১৭৬৯-৭০ )-_যখন বাঙলাব 
এক -তৃতায়াংশ অর্থাৎ প্রায় এখ কোটি বাঙালীকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করতে 
হয় ও তার কয়েক বছর পরে ৬ত্তর ও প্‌ববিঙ্গে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অভ্যখান 
ও তাদের দমনার্থে ইংরেছের সশস্ত্র আভযান এবং ১৭৯৩ সালের চিরস্হায়' 
বন্দোবস্ত | 

বাঙলায় ইংরেজ ব'ণকতন্ত্র স্থ।পিত হবার পর থেকেই শুরু হয়ে গেল বাঙলার 
ভাাম ও রাজস্ব বাবস্ষ্র পাঁচ-সালা, দশ-সালা ইত্যাদ পরীক্ষামূলক ব্যবস্হার 
পালা, যার ফলে পুরাতন ভঙ্গুর সমাজে এক বিপধয়ের সৃষ্ট হলো। ঠিকষে 
সময়ে ফরাসী ।বগ্লব নামন্ততন্ত্রকে সম্পর্ণরূপে ধ্বংস ক'রে ফরাসা দেশে 
বু্জোর়া-গণতন্ত্র স্হাপন ক'রে সমগ্র ইউরোপে তার পথ পরিজ্কার ক'রে দিচ্ছিল, 
ঠিক সেই সময়ে লর্ড কনওয়ালিস ১৭৯৩ সালে “চিরস্হায়ী বন্দোবস্তে'র 
কায়েম ক'রে বাঙলার ধহসে-পড়া সামন্ততন্ত্রকে এক নতুন ওপাঁনবেশিক রূপ 
দিয়ে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুললেন ও সত্গে সঙ্গে বাঙলার ও ভারতের ভাবষ্যং 
প্রগাতর পথ দুই শতাব্দীর জন্য বন্ধ ক'রে 'দিলেন। 

এই যুগে বাঙলার ভগ্নন্তূপের মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসন ও বাণিজ্যের 
সহায়করূপে এক নতৃন সম্প্রদায়ের আঁব্ভাব হলো, যাকে বলা হয় কম্প্রাডর 
( মুংস্থাদ্দী ) শ্রেণী । কলকাতার দেব পরিবার, ঠাকুর-পাঁরবার, রায়শপারবার, 
1সংহ-পাঁরবার, বসাক-পাঁরবার, মাল্লক পাঁরবার ইত্যাদি-__এরা সকলেই সেই ঘুগের 
ইংরেজ আমলে সংস্ট। ব্যবসাবাণিজ্যে ও আরও নানাভাবে ইংরেজকে সাহায্য 
ক'রে এ*রা সকলেই প্রভূত ধন-সম্পদের আঁধকারা হয়েছিলেন এবং চিরস্হায়ণ 
বন্দোবন্তের দৌলতে ভ্‌সম্পান্ত কিনে জামদার হয়ে বসোছলেন। মনে 
রাথা ভাল যে, এই কম্প্রাভর শ্রেণীর সঙ্গে ইউরোপের বুয়া শ্রেণীর দু একটা 
[বিষয়ে কিছুটা ওপর ওপর সাদশ্য থাকলেও, তাদের চরিন্নের মধ্য মৌলিক, 
পার্থক্য ছিল ।. 
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উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম 'দকের অবস্হা বর্ণনা ক'রে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
।লখেছেন : “এই সময়ের প্রধান প্রধানবাত্গালী এবং এদেশে শ্রীবাদ্ধিকারী বেসরকারী 
ইংরাজদিগের পরস্পর 'বলক্ষণ সম্ভাব ছিল ।:.'বস্তৃত তখনকার বাংগালীরাও 
আপনা'দিগের দেশেব ভালমন্দ কিসে হইবে তাহা আপনারা বিচার করিয়া বুঝিতেন 
না। উহারা ইংরাজদিগেরই নিতান্ত অনুবতাঁ হইয়া চলিতেন।*"*তখনকার 
বাঙ্গালী ভ্রামদাররাও সা:তশর হখনদশাগ্রস্ত হইয়াছলেন। তখন জাঁমদারর 
দর এও নান হইয়াছল যে, পাঁচ জনের লালগুঙগারীই তাহার সর্বোচ্চ ঘল্য 
হইত । কোন কোন ক্ষেত্রে একবছরের খাজনা নাগ পণ পাইয়াও জঁমদার আপন 
অধিকার বিক্লীত করয়াছলেন ,-*একন্ডু কাঁণকাতার অবস্হা ইহা অপেক্ষা অনেনঃ 
ভাল ছিল ৷ ইউরোপীয় ও মাকরন বাঁণকবগেরমৃৎসদ্দি হইয়া এ সময়ে কলিকাতার 
অনেকে িবষয়াপন হইয়াছলেন। সেই সকল লোকের উপর ইংরাজাঁদগের 
যৎপরোনাপ্ত এভাব 'ছন। ত্ভিন্ন এতদ্দেশীয় রুতবিদা ব্যন্তির সংখ্যা আঁধক 
হয় নাই । আর বাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও গভর্ণনেণ্টের কাধে সম্ভুন্ত হন নাই__ 
তাহারাও তৎকালে শ্রীবৃম্ধকারী ইউরোপীয়াদগের পক্ষ অবলম্বন 
কাঁবয়াছিলেন |, ৩৪7 

এই প্রসঙ্জো এই কথাটাও মনে রাখতে হবে যে বেসরকারী ইংরেজদের 
স্বাধান বাবসা করা অথবা জাঁমর মালিক হওয়ার বাধা থাকার ফলে তাদের সঙ্গে 
কোম্পান'র কর্মচারীদের একটা"না-একটা বিরোধ লেগেই থাকত ॥ ১৪%৩৩এর 
সনদ সেইসক বাধাগ্ীলর। তুলে দিয়েছিল, শুতরাং স্রকারী-বেসরকারী 
ইংরেজদের মধ্যে বরোধের কারণগাদিও উঠে গেল, তাদের স্বাথথ এক হয়ে গেল । 
সরকারী-বেসরকারা ইংরেজদের ঘখন বিরোধ লেগেই থাকত তখন বহু ইংপেজ 
ভারতীয়দের দিকে সহযো?গতার হাত বাড়িয়ে দিত। ১৮৩৩ সালের পর সেই 
সহযো'গতার ক্ষেত্র খুবই সংকৃচিত হয়ে গেল। 

উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বাঙালীদের সঙ্গে বে-সরকারা 
ইংরেজদের অনেক বিষষে সহযোগিতা করতে দেখা যায়। কলোনাইজেশন 
আন্দোলনে কোম্পানির সনদের পুনার্বব্চেনার জন্য আহৃত সভায়, রামমোহন 
রায়ের স্মতিসভায়, মুদ্রাঘন্তের শুঙ্খল-মযীন্ত উপলক্ষে বিভিন্ন সভায়, বিদেশে 
ভারতীয় কুলি-প্রেরণের প্রাতিবাদ সভায়, শিক্ষাবস্তারের জন্য স্কুল ও কলেজ 
কর্মীটিতে, ব্যাৎক, বীমা, সওদাগাঁর আফস, জাহাজের কারখানা ও আরও অনেক 
ব্যাপারে িবারাল ইংরেজ ও বাঙালী ব্যাপ্ধজণবীরা সহযোগিতা করতেন এবং 
সামাজিক অন্ঠানে পরস্পরের সঙ্গে কিছুটা মেলামেশাও করতেন । ডেভিড 
হেয়ারের মত কয়েক জন মহাপ্রাণ ইংরেজ এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতায় 
যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিলেন । লর্ড বোণ্টত্ক কর্তৃক সতাঁদাহ নিবারণ, ইংরেজী শিক্ষা 
বস্তার ইত্যাদ ইত্যাদও বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের যথেষ্ট প্রভাবাল্লিত করেছিল 
তৃতীয় দশকেই কিন্তু এ-অবন্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে '৩৫] এবং এইসব 
বেসরকারী ইংরেজদের প্রকৃত 'সামাজ্যবাদী রূপ পরবতাঁ দশকেই কালাকানুন 
আন্দোলনের সময় উগ্রভাবে প্রকাশ পায়। 
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৩০ 


এই প্রসত্গে একটি মূল কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন । এই যুগ ছিল ইংলঞ্ডে 
বাঁণকতন্বের বিরুদ্ধে িল্পপাঁতিদের, বাণিজ্য ধানকদের বিরুদ্ধে শিজ্প- 
ধনিকদের সংঘর্ষের যুগ । শিল্পাঁবপ্লবের ফলে শিল্পপাঁতিদের প্রভাব সেখানে 
স্বভাবতই বেড়ে গিয়েছিল। এবং ভারা রাম্টনীয় ক্ষমতা দখলের জন্য বার 
হয়ে উঠেছিল, যা রূপ নিয়েছিশ সংস্কার-আন্দোলনের (8910 3111) মধ্যে। 
এই আন্দোলন রামমোহনের চিন্তাধারাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল । [৩৬) 
এই শ্রেণর আর একটা লক্ষ্য ছিল এই যে, বাঁণকতন্তের একচোটিযা 
বাঁণজ্ের স্থলে অবাধ-বাণজা নাতি কায়েম করা। তাদের প্রাতীনাধরা 
ভারতবর্ষে তাদের দাব (কশোনাইজেশন, অবাধ বাণজ্য ইত্যাদ ) আদায় 
বরবার জন্য ভারতবাসীর সাহায্য নতে কুণ্ঠাবোধ করে নি! 

ধলণ্ডেব এই শিজ্প-বজেণয়াশ্রেণী ভারতের অর্থনীতিতে কি ভশমকায 
আভনয় করতে যাচ্ছিল সেশ্সম্বন্ধে 'ম্যানেস্টার চেম্বার অব কমার্সএর প্রেসিডেন্ট 
টমাস ব্যাজলী পাঁরকার ভাষায় বান করোছিলেন এই ভাবে : ভারতবর্ষ একটা 
[বরাট দেশ; ভাব 'বশাল জনসংখ্যা আগাদের ব্রিটিশ শিল্পপণাদুব্য আধক 
পরিমাণে কয় করবে । ভারতীমঘ় বাণিকগা সম্বন্ধে এখন প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমরা 
যে-সব শিল্পপণা পাঠাব, তাব ম:ল্য ভারতীয়রা তাদের জাঁমর ফসলের দ্বারা 
'দতে সক্ষম হবে কিনা ।? 1৩৭ 

ব্রাশ বুজেশ্মাপ্রেণী ক নিমমিভাবে তাদের এতিহাসক কর্তব্য পালন 
করেছিল এবং ভার হবর্ধকে কিভাবে সম্পণরিপে একটা ওউপানিবেশিক কষিপ্রধান 
দেশে পাঁরণত কবেছিল, আ একটু পরেই আলোচিত হবে। 

উনাবিংশ শতাব$র [দ্বিতীয় ও তৃতর দশক থেকেই পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও 
বুজেয়া বি্লবের প্রভাব বাঙলা দেশকেও স্পর্শ করেোছিল। এই চিন্তাধারার 
ধারক ও বাহকদের পুরোভাগে ছিলেন [ডিরোজিও, রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ 
ঠাকুর। বর্তমান ভারতের জাতীরতাবাদের ভীত্ত যে তাঁরাই রচনা করেছিলেন, 
সে-বষয়ে দ্বিমত নেই । সামন্ততন্দের অনগ্রসরতা থেকে ও অন্ধকারচ্ছন্ন সংস্কারের 
অতল গর্ভ থেকে টেনে তুলে ভার্তবাসীকে অগ্রসর দেশগুলির সমকক্ষ করবার 
জন্যসারা জীবন ধরে যে সুমহান: প্রচেষ্টা তাঁরা করোছিলেন তা প্রত্যেক ভারতবাসী 
চিরকাল রুতজ্ঞতার সথ্গে স্মরণ করবে । বহ্‌ বিষয়ে, যেমন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও 
রাজনীতিতে উভয়ের এক্যবদ্ধ কাজ লক্ষণীয়। সতীদাহ নিবারণের জনা, 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ও শিক্ষাবিস্তারে 
তাঁরা এক যোগে কাজ করতেন। নসংবাদপন্রের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে রামমোহন- 
দবারকানাথ ১৮২৯ সালে ইংরেজীতে “বেঙ্গল হেরাজ্ড” ও বাওলাতে “বঙগাদূত 
নামক দহ"খানা পান্রকা বার করেন৷ 

ধর্মে, রাজনীতিতে, শিক্ষায় ও সামাজক ক্ষেত্রে রামমোহন যেমন নতুন একটা 
বৈশ্লাবক চিন্তাধারার স্রোত বাঙালী বাপ্ধজীকীদের জীবনে এনে 'দিয়োছলেন, 
সেইরকম দ্বারকনাথও অর্থনীতির ক্ষেত্রে আধুনিক ধনতন্তের দিকে নিমে যেতে 
চেয়েছিলেন। ১%৩৪এর ৪ঠা অক্টোবর তারিখের “সমাচার-দর্পণে" প্রকাশিত হয় 


নীলচাষ : “কলোনাইজেশন” ৩১ 


যে কার ঠাকুর কোম্পানীর নূতন বাণজ্য কির ব্যাপার অদ্য আরম্ভ হইল । 
কৃঠির দ্বিতীয় অংশীদার বাবু ম্বারকানাথ ইহার পূর্বে সল্টবোর্ডের দেওয়ান 
ছিলেন। তিনি সাধারণ বাণিজা কা ও এজেন্সি কাষে" প্রবৃত্ত হওনাথ 
ননধিক ছয় সপ্তাহ হইল এঁ দেওয়ানী কার্য পাঁরত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্ব্ষয় 
মনোযোগ করণের যোগ্য বটে যেহেতুক কলিকাতার মধ্যে ইউরোপীয়দের ন্যায় 
বাণিজ্য কাঁরতে ও এজেপ্টি ও ও বদেশীয বাণিজ্যের ব্যাপ ব্যাপারে যে যঁহন্দু প্রথম প্রবৃত্ত 
হন তিনি উত্ত বাবৃই কিন্তু ইহার প্‌বে বোম্বাই নগরে পারসীয়েরা এরূপ 
বিদেশীয় বাণিজ্য কাষে অনেক কালাবাঁধ করিতেছেন ।” ৩৮. 


| পপি পলপাস্টিসপা পসপশপা 


কার ঠাকুর কোম্পানি প্রীতচ্ঠা ভারতের একটা এীতহাসিক ঘটনা । এইটাই 
ছিল ভারতঙয় ও ইংরেজের প্রথম যুক্ত কোম্পানী যেখানে ভারতীয় ও ইংরেজ 'ছল 
সমান সমান অংশীদার । যখন ইউনিষন বাহ্ক ম্থাপত হলো তখন দ্বারকনাথই 
হলেন তার সেকেটারী ও তাব প্রাণ। এর আগে সাধারণ বাঙালীরা 'ব্রাটশ 
এছোন্সি হাউসগ্লকে সুদে টাকা ধার দিয়ে কিছু উপাজন করত ও মুৎসুদ্দী 
নামে পাঁরচিত হতো । বাঙালীর টাকায় ইংরেজ বাবসাম্ীবা দেশটাকে লুটে বড়লোক 
হতো । বাঙালশর টাকার ইংরেজ স্থানীয় বাবসা পরিচালনা করিয়া প্রচুর 
ধনোপাজন করিত, আত্মীয় পোষণ করিত এবং স্বদেশকে ধনৈন্ববশালা করিয়া 
তুপিত। সামান্য জরদের মোহে বাগালীদেব নিশ ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধির আশা 
জলাঞ্জিল দিতে হইত । তাহারা ব্যান্তগতভাবে ক্হে কেহ লাভবান হইলেও ব্যবশা 
ও শিল্প প্রাতজ্ঠার দ্বারা ইংরেজরা যের.প স্বদেশের উন্নাত করিয়া চলিতেছিল, 
তাহাদের দ্বারা তাহা হইবার কোনই সম্ভাবনা ছল না 9 ৩৮% ] 

বাঙালীদের মধ্যে দ্বারকানাথই প্রথম যিনি খুব বর্ড আকারে ইংরেজের 
সমতুল্য প্রাত্ঠান স্থাপন ক'রে বাঙালীকে জাতীয় উন্নাতর পথ দেখালেন । 
কারঠাকুর কোম্পানির প্রাতজ্ঞার বহু পূর্ব থেকেই কমার্শিয়াল 
ব্যাক ও ইউনিয়ন ব্যাত্কের সঙ্গে দ্বারকানাথ ঘনিষ্চভাবে জড়িত 
(ছলেন। 

ব্যবসায়ে দ্বারকানাথের প্রচুর ল।ভ হতে লাগল । বাবসায়ে যোগ দেওয়ার পূবে 
যাঁদও তান একজন বড় জমদার ছিলেন, এই লাভের টাকায় তিন আরও কতক- 
গুলি প্রভূত আয়ের জামদাঁর কিনলেন, যেমন রাজসাহার কালিগ্রাম, পাবনার 
সাহাজাদপুর ( শিয়ালদহ ), রংপুরের স্বরূপ্পপ্ার, দবারবাসিনী, জগদীশপুর ও 
কটকের সরগরা । পর্কেই উদ্লেখ করা হয়েছে যে, বাঙালীরা ব্যবসায়ে ঢাকা ক'রে 
জমিদার কিনত ও ব্যবসা ছেড়ে দিত। কিন্তু দবারকানাথের বেলায় অন্য রকম ; 
তিনি জমিদারির আয় ব্যবসায়ে নিয়োগ করতেন ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন ॥ 
শিলাইদহতে তান নীলকুঠি স্থাপন করলেন; কুমারখালিতে গভর্ণমেণ্টের 
রেশমকুঠি কিনে নিলেন ; বারুইপুর, গাঁজপুর এবং পাবনায় চিনির কারখানা 
স্থাপন করলেন। আখের চাষ ও চিনি উৎপাদনের জন্য তিনিই প্রথম ভারতে 
বৈজ্ঞানিক উপায় অবলদ্বন করেছিলেন। কয়েকটি জাহাজও তিনি কিনেছিলেন । 
একটি কয়লা খাঁন চালিয়েও তিনি অনেক লাভবান হয়েছিলেন । “নউ ওারয়েপ্টাল 


৩২ নল বিদ্রোহ ও বাঙালন সমাজ 
ইনাসওরেন্স কোম্পানি” নামে নতুন বীমা কোম্পানি গঠিত হলে দ্বারকানাথের 
প্রত্যক্ষ পাঁরিচলনায় তার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়োছল। 

এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা ক'রে দ্বারকানাথের পান দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 
আজ্মজীবনীতে গলখোছিলেন ; “মামার পিতা ১৭৬৩ শকের পৌষ মাসে (১৮৪২, 
জানুয়াঁর ) ইউরোপে প্রথম যান। তখন তাঁহার হাতে হুগলী, পাবনা, রাজসাহী, 
কটক, মোঁদনীপুর, পংপুর» ভ্রিপুরা প্রভাতি জেলার বুহং বৃহৎ জাঁমদারী এবং 
নীলের কৃঠি, সোরা চিনি চা প্রভৃতি বাঁণজ্যের বিস্তূত ব্যপার । ইহার সঙ্ষে 
আবার রানীগঞ্জে কয়লার খাঁনর কাজও চলিতেছে । তখন আমাদের সম্পদের 
ঠাধাজ সময় 1 (পৃঃ ১২৭) 

দ্লারকানাথ গিলাত ভ্রমণকালে শোফলড. 'নউকাসেল, মাণ্েস্টার, লিভারপুল, 
বামংহাম, এডনবরা, গলাসগোর শিল্পকেদুগ্াল বিশেষভাবে পাঁরদশ'ন করেন 
এবং আধূঁনক কলকণ্জা ও যন্ত্রপা।তর ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেন । [চাঁকৎসা বিজ্ঞানের 
প্রতিও তাঁর খথে্ট গরনুরাগ ছিল। স্বদেশে প্রত্যাব্নের পর দেশবাসীদের 
এই প্রবার শিক্ষা আনুপ্রাণত করনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন 
বর্দোয়া কনোদামে দ্বারকানাথের মতো উদাহরণ সে-যগে তো ছিলই না, 


পরবত 1 &০ বছরের মধ্যেও দেখা বায়না । 


মাত্র ৫১ বছর বগ্নসে ১/৪৬ সালে লণ্ডনে 'দারকানাথের মৃত্যু হয় এবং তার 
একবছর পরেই বশ্যাত প্পর-ঠাকুর কোম্পানির ১৩ বছর আস্তত্বের পুরে পতন 
থলা। সেই সময দেখা গেল যে কার- ঠাকুর কোম্পানির “মোট দেনা এক ফোরটি 
টাকা, পাওখা ৭০ স্ষু টার, ৩০ লক্ষ টাকার অসংস্থান '?  দেবেদ্রনাথ ঠাকুবের 
আত্মদীবনী, পঃ ১৪৭) পাওনাদাবদের দাবি মেটাবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ তাঁদের সব 
সপাত্ত ভাদেব হাতে তুলে দয়ে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখলেন . “আম যা চাই, 
তাই হইল। বব সম্পাত্ত সকলই হাত হইতে চাঁলয়া গেল। “বদযৎ পড়্‌ক, 
'বদুাং পড়ুক” বলিতে বলিতে যাঁদ বদ্যং পাঁড়য়া সব জবালয়া যায়, তবে তাহান্ত 
আর মাশ্তর্য কি ? আমি বাল যে, “হে ঈশ্বর, আমি তোমা ছাড়া আর কিছু চাই 
না” । গৃত'ন প্রসন্ন হইয়া এ প্রার্থনা গ্রহণ কারলেন।” (পৃঃ ২৪৯ ৫০) 
দেবেন্দ্রনাথের এই উদ্তি এতিহাঁসক তাৎপর্যপূর্ণ । কার-ঠাকুর কেবলমাত্র একটি 
ব্যান্তগত অথবা পারবাঁরক দর্ঘটনাই নয়, এটি একট জাতীয় দুভণগ্যও বটে । 
ব্রটিশ বুর্জোয়া শাসনাধীনে ুপনিবেশিক ভারতের এটাই দ্বভাবিক পাঁরণতি। 
ববারকানাথকে সেই যুগের ইউরোপের শিল্প-সংগঠকদের (911 0791779776107) সঙ্গেই 
তুলনা করা চলে যাঁরা শল্প-বাণিজ্যের বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তাঁদের দেশকে 
সমাদ্ধশালী করোছলেন । 1কন্তু ওপাঁনবৌশক দেশে এরূপ শল্প-সংগঠকদের চ্থান 
কোথায় 2 তাই দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর বাঙালীর অন্যান্য যে-সব শিম্প-বাণিজ্যের 
প্রতিষ্ঠান ছিল সেগীলও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । এক কথায় ভারত তখন 
সম্পূণণ রূপে গুপাঁনবৌশক দেশে পাঁরণত হয়ে "গিয়ে তার অর্থনপাতিও ওপনি- 
রেশিক অর্থনীতিতে রূপাম্তারত হয়েছে, স্বাধীন বুজোয়া ধনতান্ত্িক অর্থনীতিতে 
নয়। এই অর্থনপাঁতিতে দেশীয় ধনীঁক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর একটি মাত্রই ভূমিকা 
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হতে পারে তা হল কম্প্রাডরের ( বিদেশীর দালালের ) ভাঁমকা, বৃহৎ শিল্প 
সংগঠকের ভূমকা নয় । এই অবস্থায় ভারতকে বিদেশীর পরাধীনতা থেকে মুন্ত 
করাই ছিল একমান্ন কাজ, তবেই ভারতের শিল্পোল্লাতি ও অগ্রগতির সম্ভাবনা দেখা 
দিতে পারত । 

১৮৩১এ রামমোহন ইংলণ্ডে যাবার পর পার্লামেন্টের ?নকট যে স্মারকালাপ 
দিয়েছিলেন তাতে তান ইংরেজদের ভারতে জাঁমদার হয়ে বসবাস করার পক্ষে যে 
৯ট য্যান্ত দিয়েছিলেন তার প্রথমটা ছিল ভারতের উন্নাতর জন্য ইয়োরোপের 
ম.লধন ও জ্ঞানাবজ্ঞান ভারতের শিল্পে ও ক্লাষতে নয়োগ করতে হবে । রাম- 
মোহন দাবী করোছিলেন যে 'নম্নশ্রেণর ইংরেজদের এলে চলবে না, উচ্চ 
শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত ধনবান ন্যান্তদের ভারতে আসতে হবে, অতত প্রথম ২৫ বছর 
পর্যন্ত ;: তাহলে কর্তব্যবোধে ও বদান্যতাবশতঃ এরাই ভারতে স্কুলকলেজ খুলবে 
যার ফলে জ্ঞানীবজ্ঞানের 'বস্তুতি লাভ হবে । রামমোহনের আর একটা য্নান্ত ছিল 
এই যে, ইন্ট ইন্ডয়া কোম্পা।ন ১৭৬৫ থেকে ১৪২৬ পর্যন্ত মোট ১০০ কোট 
টাবা রাজস্ব ও বর বাবদ ভারত থেকে বার ক'রে নিষে গিয়েছে; তিনি 
চেয়ে।'ছলেন ভারতেই এই টাকাগু।ল বিভিন্ন ।শল্পে ও ক্াঁবতে খাটুক, তবেই 
ভাতের উন্নাত হবে। 

ইংরেজবা খন বাঙলার পথম নাশ টাষ শুর« করল, তখন তারা টাকা ধার 
কবও এজরেন্স। হাঙসগদদর ।নকট থেকে । এই এজেন্সী হাউসের মূলধনের 
বেশীব ভাগ আসত খম্পানীর কর্মচারীদের |নকট থেকে, আর একটা অংশ আসত 
ভারতীয়দের কাছ থেকে । এই সব ইংরেজ কর্মচারীরাই 1ছল বৃটিশ ভারতে 
প্রথন বৈস্যবণবী নংপধনা। এদের টাকাই ছিল বাঙলার নাকরদের প্রধান 
গলধন। ১৮৩৭ সালের পর থেখে অথণৎ জমিদারী কেনার ও অবাধ বাঁণজ্যের 
মাধকার পাবার পব থেকে, ইংলণ্ড থেকে বৃটিশ মৃলধন ভারতে আসতে শুরু 
নরে। বলা বাহুল্য ভার৩কে লন করেই এই মলধন ইংলণ্ডে ঠেরি হয়েছিল। 
এই বেসরকারা বৃ19শ ম.লধন ভারতে প্রথম নিয়োজত হয় নীল চাষে, তার পরে 
পাট, চিনি, চা, কাফতে । প্রথম পাটের কল স্থাপত হয়োছল রিষড়াতে ৯৮৪৫ 
সালে । ক্রমশঃ এই মূলধন বাধ ৩ হতে লাগল এবং সাম্রাজাবাদা শোষণের ভাত 
হয়ে দাঁড়াল। কিম্তু তার ফলে রামমোহন যা আশা করেছিলেন তা হয়ানি, 
ভারতের শিজ্পাবকাশ বিশেষ ঘটোন। সাগ্রাজ্যবাদী মূলধন উপানিবেশে 


্‌ উপানিবেশের শিল্প বিকাশের জন্য নয়, তা হয় জনসাধারণকে 
শোষণের জন্য, সাগ্রাজ্যবাদের মুনাফ,। বাড়ানোর জান) 
তার পর জ্বানাবজ্ঞানের প্রশ্ন । আধানক জ্ঞানাবত্ঞান ইউরোপে কেউ 


বাইরে থেকে নিয়ে-যায়নি। ইয়োরোপেই তা জম্মলাভ করেছিল সেখানে 
বুঞ্জোয়া-গণতান্তিক 'বিশ্লবের ফলে, সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদে করে । প্রগাতর 
উৎস হলো বিশ্লব। ভারতে কোনো বিশ্নব ঘটেনি । পক্ষান্জরে ইংরেজরা 
ভারতকে একটা পরাধীন দেশে পাঁরণত করেছিল যেখানে সামম্ততম্রকে তারা 
অস্বাভাবিকভাবে জাইয়ে রেখেছিল। এইরকম একটা ওপনিবোশক দেশে 


নীল--৩ 


৩৪ নীল বিদ্রোহ ও বাঙাল সমাজ 


দুচার এন মানুষের যত সাঁদচ্ছাই থাকুক না কেন এবং তারা যত বড় মহাপুরুষই 
হোন না কেন, ধনতন্ত্র ও শিজ্পের বিকাশ অথবা জ্ঞানাবজ্ঞানের (বকাশের কোনো 
সম্ভাবনাই সেখানে থাকে না। সাম্রাজ্যবাদ-াবরোধা বিপ্লব এবং পূর্ণ স্বাধীন 
ভারতের রানোত £ ক্ষমতা প্রাতিদ্তা করাই ছল তার ।শল্পোনাত ও জ্ঞানাবিজ্ৰান 
1বকাশেব একমাত্র পথ । 

রামমোহন ও অন্যান্যরা সে-পথে যানান, সে-পথে যাবার কজপনাও করতে 
পারেন।ন। তাঁরা ভাবতের পরাধীনতাটাকেই চূড়ান্ত ব'লে মেনে [নয়োছলেন, 
তীরা ভাবতে হংরেজ শাসনটাকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে শিরোধার্য 
কানে নিয়োছলেন। তাঁরা ছিলেন ই ইংবেজের [চরন্থায়ী, বদ্দাবস্ত,__যা ।ছল 
ভাবতেন টিকন্থাযা আভশাপ -তারই ফল। তার রর জন্য তাঁঃ য তাঁরা ছিলেন ইংবেজের 
নিকট চির ₹৬৩৪। তাঁরা ফরাসা |বস্লুব, হ গালীর 1বগ্লব, স্পেন বগ্পবকে 
আঁভন্দন জানাতেন, ।বতু ভাবতে বিস্লবের কথা, ভাবতেও পারেন নি। 


তাবা_ যত প্রগ্গতশালই হোন না কেন (এবং সে-কালের প্রেক্ষাপটে অনেক 


সপ সপ আস পা টনি 


[িষযে তাবা গ্রগাঁওশল [ছলেন বৈ কি )' এ্ঁঝা ছিলেন এই চরস্থায়া বন্দোবস্ভের 
দাঁডতে আম্টেপষ্টে বাধ। | 

রাখমোহনের সমর থেবেই পবণভ'রভা ভারতীয় ধনী ও শািক্ষতশ্রেণাব 
মঙ্জাগত হয়ে 'গয়েছে ও তাদের ঢ।বত্রেব প্রধান বোৌঁশস্ট্য হয়ে 0 
রামমোহন-দ্বারকানাথেন সময ভাবতেব দ,ই-তৃতীরাংশ ৩খনও স্বাধ।ন এব 
ইংবেজের সন্পে ণড়বার ক্ষমতা বাখে। মারাঠারা ৩খনও যথেষ্ট শা্তশালী, 
রণাজৎ নিঙেরগ্নেতৃতে পাঞ্জাবাণা তখন নন একটা শাওশালন বাস্ট্র গড়ে তুলল 
যাইংবেত শাসকাঁদর নিব এল্ঢা মহা গতর কাবণ হয়ে ৬ঠছিল। কাজেই 
ভারতের পরাধানতাটাকে চ.ঢা'ভ সত্য বনে ও তাকে ভগবানের সাশীর্াদ বলে 
মেনে নেবার কারণ ছল না । হাঁতহাসেব অনেক সম্ভা এ তখনও ভারতের 
স্বাধীন বিকাশের সামনে খোলা ছিল । এই শ্রসক্ষে জাপান “ছল একটি চমৎকার 
উদাহরণ । কিন্তু সে-পথে এগোবার চ*তা এদের ছিল না, ভবে সে-সম্পাবনা 
ভারত স্বাধীনতা রক্ষা ক'রে চলতে পারলে ফলপ্রসূ হতে পারতো । 

বাশ 'ীলবেরাল-বুর্জোয়াদের সক্ষে মিলিত হযে রামমোহন-ম্বারকানাথ যা 
চেয়েছিলেন তাই ঘটল--১৮৩৩ সালের নতুন সনদে ইংরেজরা ভারতে জমিজমা 
কিনে বসবাস করার ও অবাধ বাণিজ্য করার পূর্ণ আঁধকার পেল-অর্থাং 
ইংরেজদের অনুকূলে যে সব দাব তাঁরা করেছিলেন-_ভারতীয়দের উঠ্পদে ও 
আঁধক সংখ্যায় সরকাব চাকুরীতে নিয়োগ করা, বিচারবৈষম্য দূর করে ভারতীয় 
ও ইংরেজকে একই আইন, একই আদালতের অধীনে আনা ইত্যাদ 1২৯] বিষয়- 
গল সনদে অবশ্য স্থান পেল না। তারপর থেকে যে সব নখলকর বাঙলা দেশে 
জমিজমা কিনে বা দখল করে জাঁকিয়ে বসতে লাগল তাদের মধ্যে একজন ডেভিড 
হেয়ারকেও খঃজে পাওয়া গেল না। যাদের পাওয়া গেল তাদের প্রায় প্রত্যেকেই 
নৃশংস, শঠতাপরায়ণ, অমান:ষ--ওয়েস্ট ইশ্ডিজের বাগিচাগলিতে নিগ্রো 
ক্লীতদাসদের উপর পাশাবক অত্যাচার চালিয়ে যারাসিদ্ধহন্ত হয়েছে তাদের | [8০1 


নীলচাষ : কলোনাইজেশন, ৩৫ 


প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে এ একই ১০৩৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ক্রীতদাস-প্রথা 
বদ করে দেওয়া হয়। 

অবাধ-বাণিজ্য, কিলোনাহজেশন' ও নীলগাষ সমর্থন ক'রে রামমোহন- 
দবারকানাথ যে ।নদারুণ ভূল করেছিলেন তা পরবত1৩০ বছরের নীলের ইাতি- 
হাসই প্রমাণ ক'রে দিয়েছিল । বরাটশ বুজ্জোয়াশ্রেণীর নিজের দেশে যে প্রগ্াতশীল 
গণতা ন্ত্রক্ ভুমিকা, তার সঙ্গে ওপ নবোশিক দেশে তার যে প্রতিক্রিয়াশীল ও 
স্বেরাগারী ভূমিকা -এই দরঃটিকে তাঁপা এক করে ফেলেছিলেন । যে পিটিশ 
বুজে যারা ইংলগ্ডে প্রগাতিশীল তাবাই যে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণীস্বাথে 
ভাতে চূড়ান্ত গ্রাতাক্রয়াশীল হে পারে, এই সহন্জ সতাটি উপলাব্ধ করতে তারা 
ব্যর্থ হমেছলেন। িটিশ বুজোয়াদের শ্রেণীগত মূল্যায়নের ব্যাপারে এই 
মো লক ভূলেব ভিতর ওপর নিভ'র ক'রে তাঁরাযে ভবিষ্যৎ রচনা করার চেণ্টা 
কবে'ছলেন তা যে অচিবেই বযবক্ষে রূপাম্তারত হবে তাতে আর বিস্ময়ের 
কিছুই নেই । এই কথাটা হরতো জোরের সঙ্গে এখানে বলার প্রয়োজন হতো? 
না,য'দ না দেখা যেত যে বতর্মানে অনেকে 1১ক এই প্রসঙ্গেই রামমোহন ও 
দ্বাণকানাথকে কিরদশী” শীবগ্লবী” বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। 18১. 
রামমোহন দ্বারকানাথ অনেক বিষয়েই দ্‌ব্দশ ছিলেন, কিন্তু এই নীলচাষ ও 
অবাধ-বা,ণঞ্জের ব্যাপারে ত।রা যে মোটেই দূরশি'তার পারিচয় দেন 'ন তা 
ইতিহাসের পাত। খুললেই বেরিয়ে পড়ে । সেখানে রামমোহন দ্বারকানাথ সম্বন্ধে 
এই ধরনের বন্তবোর পক্ষে এমন সমস্ত যান্ততরকেরে ও তথ্যের অবতারণা করা 
হয়েছে ধা বাপ্তবানগ তো নয়ই বরং রীতিমত বিকৃত । 

'সংবাদ-কৌনহ্দী' থেকে দবারকানাথের চিঠি উদ্ধৃত করে সেঁমোন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বলেছেন 'আর যেটা ন্বারকানাথের সত্যানন্ঠ মনের দৌলতে আমরা জানতে 
পারলুম সোঁট হচ্ছে এই যে নীলচাবের ফলে গাঁয়ের চাষা আর মধ্যবিত্ত দুইই 
লাভবান হয়োছল । চাষীরা জমিদারের কাজ ক'রে একটি পয়সাও পেত না, 
তাদের বেগার খাটিয়ে নিত জামদাররা । নীলকব সাহেবদের ক্ষেতে কাজ ক'রে 
সেই চাষীরাই গাসে প্রায় চার টাকা রোজগার করত । " গাঁয়ের মধ্যাবন্তদেরও কম 
উপকার হয়নি নীলকর কুঠির রুপায় । কেরানীর কাঞ্জ, নায়েবের কাজ, সরকারের 
কাজ, কত রকমের কাজ পেত নীল কুঠিতে । 1৪২) 

রামমোহন ও দ্বারকানাথ বাঙলার জমিদারদের ন্যায়সক্গতভাবেই তীর 
সমালোচনা করেছিলেন_-যদিও জমিদারী প্রথা তুলে দেবার কথা তাঁরা কোনো 
দিনও বলেননি । রামমোহন সামন্ততন্ত্রধবংসকারীঁ ফরাসী-বিশ্লবকে অভ্যর্থনা 
জানিয়েছিলেন, কিন্তু বাঙলার ওপাঁনবোশক সামন্ভতন্ত্রের বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
উচ্ছেদ করার দাবি কখনো তোলেন নি। যাই হোক, বাঙলার জমিদাররা অনেক 
সময় টাকার লোভে নীলকরদের জাঁম দিয়েছিলেন। আবার অনেক সময় 
নিজেদের স্বার্থের জন্যও বটে আর অন নানা কারণেই বহ্‌ জমিদার নীলকরদের 
বাধাও দিয়েছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রজাদের নীলকরদের হাত থেকে 
বাঁচিয়েছিলেন। আবার কোনো কোনা ক্ষেত্রে ইংরেজ নীলকররা জমিদারের 


৩৬ নাল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


অত্যাচার থেকে প্রজাদেরও রক্ষা কবেছে। রবান্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে লিখেছেন : 
নীলচাষের আমলে নীলকর যখন খণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জাম আত্মসাং করার 
চেষ্টায় ছিল, তখন জাঁমদার রায়তকে বাঁচিয়েছে। নিষেধ আইনের বাঁধ যদি 
সেদন না থাকত তাহলে নীলের বন্যায় রায়ত জমি ডুবে একাকার হত।” 18৩] 
রবান্দ্রনাথের এই কথাগ্লর মধ্য যথেষ্ট অত্যন্ত থাকতে পারে, কিন্তু 
যেটা সপন্টই দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে, ইংরেজ নীলকরণ্র প্রগাতশীল 
ভূমকা সম্বন্ধে রামমোহন '্বারকানাথের সঙ্গে ববান্দ্রনাথ একদ৩ হতে 
পারেননি । 

প্রথমেই ধরা যাক বেগার খাটার প্রশ্ন। নীলকরদের নীলচাষ হতো 
দহ ণকমে--একটা হতো নিজ? ঢাষ, অর্থাৎ নিজের জাঁমতে, যাঁদও ১৮৩৩ সালের 
প্বে সে-জ।ন হতো বেনামিতে ; সেখানে সস্তায় সাওতাল মজুর লাগিয়ে তারা 
নিজে চাষ করত (এখনও নদীয়া, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, ২৪-পরগণা, রাজসাহণ 
জেলাতে সেইসব স।ওতালদের বংশধররা দিনগঞ্জর ।হসেবে বসবাস করছেন )। 
আর একটা চাষ হতো রায়তদের ভূলিয়ে-ভালিয়ে বা জোর ক'রে দাদন 'দয়ে 
তাদেরই জ'মতে তাদের 'দয়ে। নিজ" চাষ থেকে রায়তী” চাষের পরিমাণ 
ছিপ অনেক বোশ। জমিদারের জনা চাষীদের খাটতে হতো ঠিক কথা, কিন্তু 
কিছবাদন বেগার খেটে দেবাব পব বায়তরা নিজের কাজে মন দেবার স্তযোগ পেত 
কিন্তু দাদন নিয়ে নীল চাষের অর্থই ছিল নীলকরের জন্য চাষীর বারমাস বেগার 
খাটা, তাদের দাস হয়ে থাকা, যে কারণে রুষকবা নীলকরের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত 
বিদ্রোহ করতে বু) হলো ।, 

তারপর গ্রামের মধ্যবিত্বদের কথা । প্রশ্ন হচ্ছে, এই 'মধ্াবত্ত ছিল কারা ও 
তাদের সামাজিক ভুমিকা কি ছিল? সতাই কি তাদের আদৌ মধ্যবিত্ত বলা 
যায়? ইউরোপে মধ্যাবনে? অর্থাৎ ঝুজেখয়াশ্রেণীর ভূমিকা ছিল সমস্ত ক্ষেত্রেই 
অর্থনীতিতে, রাজনীতি , সংজ্কুতিতে, সামাজিক ব্যাপারে-- প্রগতিশল 
ও বশ্লবী। কিন্তু আমাদের এই তথাকথিত মধ্যবিশ্তরা ছিল বিদেশী উপ- 
নিবেশবাদীদের সেবাদাস, নীলকরদের শোষণ-যন্দ্বের সহায়ক । তারা নালকরদের 
সাহায্যে অসহায় কৃষকদের শোষণ ক'রে প্রচুর অর্থউপাজজন করত, তাদের কোনো 
প্রকারের প্রগাতশীল ভূমিকা ছিল না। তাদের প্রকত চারিত্র উদ্ঘাটন করে 
এতিহাসিক সতীশচন্দ্রু মি লিখেছেন, “নখলকরদের অধীনে কয়েকজন দেশন 
কমমচারী থাঁকিতেন, তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন নায়েব বা দেওয়ান। উহার বেতন 
৫০ টাকা । সে-আমলে উহাই উচ্চহার। নায়েবের অধীনে থাকিতেন গোমস্তা | 
রাইয়তদের হিসাবপত্রের সহিত উহাদেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এজন্য তাহারা 
প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে দস্তুরী বা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বেশ দুপয়সা আয় 
করিতেন। সাহ্বোঁদগের অবোধ্য অশ্লীল গালাগাল এবং সময় মত ব ;টের আঘাত 
উহারা বেশ হজম করিতে জানিতেন এবং কোন প্রকার মিথ্যা প্রবণ্ণনা বা চক্রান্তে 
পশ্চাদপদ না হইয়া ইহারাই অনেক চ্ছলে দেশীয় প্রজার সর্বনাশ বা মর্মান্তিক 
যাতনার হেতু হইয্না দাঁড়াইতেন।' (যশোহর খুলনার ইতিহাস, পৃঃ ৭৬২) 


নীলচাষ : 'কলোনাইজেশন' ৩৭ 
নীলকরদের কুপায় এই ঘিধ্যাবন্তেরা” ষে কতথান উপরূত হয়োছিল সে-সম্ব্ধে 
পান্রণ কুথবার্ট নিজের আঁভজ্রতা থেকে লিখোছিলেন : 'আমি একটা ফ্যাক্র্রীর 
একজন গোমস্তাকে জান, সে মাইনে পেত আত সামান্য, কিন্তু সে ২০,০০০ 
টাকা গুছিয়ে নিতে পেরেছিল । আমি আর একজনের কথা সম্প্রতি শুনোছ, 
ধার মাসে মাইনে মাত্র ২৫ টাকা, কিন্তু সে কুির কাজ ক'রে ৫০,০০০ টাকা 
জমিয়ে ফেলেছিল । 188] 

নীল-কাঁমশনে সাক্ষাদান কালে কুখাত নীলকর আচিবিল্ড হিলংস তার 
নায়েবের সম্বন্ধে বলোছিল যে খুব অঞ্প বয়সেই কেদারনাথ মুখাজন তার কুঁগতে 
কাজ করতে আসে এবং শীঘ্রই নায়েব হয়। গত ১৪ বছর থেকে &০ টাকা 
মাসে মাইনেতে সে নায়েবী করছে । কাছেই মাথাভাঙা নদীর ধারে সে খুব 
বড় একটা বাঁড় তোর করেছে । 'তার ছেলের বিয়ের সময় (১৮৫৮ সালে ) 
সে দুবার ক্ধকদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা আদায় করেছিল। এর জন্য 
সে অবশ্য মানেজার টসেন্তির অনুমতি চেয়োছল ; টিসেন্তি বলোছিল রায়তরা 
যাঁদ এর 1বরুদ্ধে আপাতত না করে তাহলে তার অমত নেই ।॥” [৪] 

কিন্তু তাদের বন্তব্য এইখানেই শেষ হয় নি। নীলকরদের বিরুদ্ধে চাষীদের 
গোরবময় সংগ্রামের সমস্তটাকেই সৌমোন্দ্রনাথ “সংস্কারবদ্ধ মনের অদুরদশণ 
আস্ফালন ব'লে নিন্দা করেছেন এবং সর্বশেষে, নীলচাষ, কলোনাইজেশন, অবাধ- 
বাণিজ্য, শিজ্প-বিপ্লব সবাক্ছুকে একাকার ক'রে দিয়ে তিনি এক অদ্ভূত 
জগ্াাখচুড় পাঁরবেশন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কলোনাইজেশন" এই 
শব্দাটকে ঘিরে সোঁদন যে তুমুল বাগাবতণ্ডা চপছিলো তুর মোদ্দা কথা) 
ছিলো-_শিজ্প-ীব্শব চাই কি শিজ্প-বিপ্লব চাই না। রামমোগ্‌ন রায়, দ্বারকা- 
নাথ ঠাকুর, প্রসন্বকুমার এাকুর ছিলেন শিল্প-বস্লবের পক্ষে ।--*অবাধ-বাণিজ্যের 
নীতি গৃহাত না হলে ভারতের শল্প-াধস্লব কিছুতেই ঘটতে পারে না।” 
আরও বলা হয়েছে যে ক্যাপটালিজমের সম্প্রসারণ ও অগ্রগতির জনো অবাধ- 
বাণিজ্য নীত ছিল সোঁদন একমাত্র নীতি--সাগরের এপার ওপাব--দ পারেই 
তখন একচেটিয়া বাণিজ্য-নীতির সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য নীতির জোর লড়াই চলতে 
লা৯ঈ্।' 
ততুন্কার দিনের বাঙালী-প্রধানরা, তথ্যের অভাবেই হোক কিংবা ব্রিটিশ 
বুঙ্জোয়াখেথীর প্রগাতিশশল ভূমিকায় মোহাম্ধ হয়েই হোক, ইংলপ্ডের অবাধ- 
বাণিজ্য-নীতিঞ্ন তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি। কিন্তু আজকের দিনে কেউ যে 
ইংরেজ শিজ্পপাঁতদ্দেব ভারতে অবাধ বাণিজ্য নাঁতর সুফল বর্ণনায় পঞ্চমুখ 
হয়ে উঠবেন তা সতাই একটা বিস্ময় জাগানো ঘটনা ! 

পূরবেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তখন ছিল ইংলণ্ডে শিজ্প-বিশ্লব ও তারই 
রাজনোতিক আন্দোলনের যুগ । শিপক্ষেত্রে ইংলণ্ড ছিল অন্যান্য দেশগুলি 
থেকে অনেক বোঁশ অগ্রসর ; শিম্পজগতে তার তখন একচেটিয়া আঁধকার বললেই 
চলে। ন্ুতরাং আন্তজাতিক বাণিজ্যে সে যে অবাধ-বাঁণিজ্য নীতির গুণগান 
গাইবে সেইটাই তো স্বাভাবিক । কিন্তু কোনো স্বাধীন দেশই--আমোরকা, 
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জামণনি, ক্রাম্স, ইভালি, জাপান-_কেউই অবাধ-বাণজ্য-নশীত মেনে নেয় নি। 
উপরশ্তু তারা সকলেই কড়া শিজ্প-সংরক্ষণ নীণ্তর মাধামে তাদের জাতীয় শিল্প 
গড়ে তুলেছিল ও শিল্পে ইংলশ্ডের একচেটিগনা আঁধকার ভেঙে দিয়েছিল । 
ক্যাপটালিজমের সম্প্রসারণ ও অগ্রগতির জনো অবাধ-বাণিজ্য নশীতিই একমাত্র 
নত ছিল না। 

১/৩৩ সালের সনদে ভারতের জন্য অবাধ-বাণিজা নীতি স্বীকার ক'রে 
নেওয়া হলো । ।ক"তু তার ফলে ভারতবর্ষে, বাঙলা দেশে শিল্প-ব*্লব ঘটেছিল 
ঝি? ১৮৩৩ সালে পর শিল্প-বস্লব তো দরের কথা, ভারতবর্ষের যে সমস্ত 
নিজস্ব হন্তাশজ্প ছিল সেগ্ীলকে ধংস ক'রে ভারতকে পুরোমান্রায় গপনিবোঁশিক 
দেশে পাঁরিণত খ্পা হলো ও তাকে সম্পূণরুপে কাব নি রিশশল করা হলো । 
ভারতের এই মথ নে।তঞ দদরাবস্থার জন্য কি ফলাফণ হয়েছিল তা দহাভক্ষের 
ক্লমবর্ধমান সংখ্যাগরীণপর দকে তাকাছে ই স্পষ্ট বোঝা যায় উনাবংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে হয় গটি দণাভ'ক্ষ ও মৃত্যুর সংখ্যা ১৫ ক্ষ ; দ্বিতীরার্ধে হয় ২৪ 
দু ও মৃত্যুর সংখ্যা ২ কোট । ভারতে শাসনভার হস্তগত করার পর ইংরেজ 
কিভাবে এই দেশের [শিল্পগলিকে ধংস করোছিল তা সব'জনাবাদত । ৩খনকাৰ 
ভারতের প্রধান £শল্পের বস্শিল্পের-ঙ্দাহরণ [দলেই যথেত্ট হবে । ১৮১৪ 
সালে ১২,৬০,০০০)ট বস্ত্র ভারত থেকে 'বদেশে রপ্তা।ন হয়েছিল, ১5৩৫ সালে 
এই সংখা কমে দডাল ৩,০৬,০০০ এবং ১৮৪৪ সালে ৬৩,০০০ । যেখানে ভারত 
১৮১৫ লালে ১ বোট ৩০ লক্ষ টাকার কাপত পানি বকরেছল সেখানে ১৪৩২ 
সালে বগ্চান হক্েঈনাত ১০ পক্ষ টাপাব। আবার আন্।দপে ১ "ই একই 
সয়ে সঞধ্য ইংলড থোক জাত নে বস্ত্র লামদানি হয়োছল ভা ১৮৯৬ সালের 
ই গক্ষ ৬০ হাজার টাবা থেকে বেড়ে ১৮৩২ সালে হালা ০৭ লক্ষ টা) ইং 
১১৪ সালে ভাবতে গান ১০ লক্ষ গজ কাপড় বগ্তান করোছল , ১৮২৪ সালে 
বেড়ে দাঁড়াল ৬০ পক্ষ গজে আব ১৮৩৭ সালে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ গজে । এই 
সময়ের মধে) ভারতের একট প্রধান বস্তাঁশলেপের কেন্দ্র ঢাকা শহরের জনসংখ্যা 
১,৫০,০০০ থেকে হাস পেয়ে ২০,০০০-তে দাঁড়াল । 

ভারতের এইপ্‌প রাণাজাক্ দুগ তির ফলে ইংরেঞ শাসকদের নিকট একটা 
বড় সমস্যা দেখা দিল। একটা দেশ খেবল কনে যাবে, আমদান করবে, তার 
বদলে কিছ: বাত করবে না পঞপ্তান করবে না, এ রকম একটা অস্বাভাবক অবন্থা 
বেশি দিন চলতে পাবে না। এই গুর্ত্বপূণ্” প্রশ্নীটই উত্থাপন করেন লর্ড' 
বেল্টি্ক তাঁর এক িপোর্টে যাতে তিনি 'কলোনাইজেশন' ও অবধ-বাণিজ্য 
সমর্থন করেন। [৪৬1 ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতে অবাধ-বাণিজ্য নীতির 
প্রচলনের অথ হলো ভারতবর্ষকে একদিকে ব্িঁটিশ পণ্য্রব্যের বাজার রূপে, 
অন্যাদকে কাঁচামাল ও খাদ্যদ্র ] সরবরাহের ক্ষেত্রে পাঁরণত করা । ইংরেজ শিজ্প- 
গতিরা অবাধ বাণিজ্যের আন্দোলন করোছিল ভারতবর্ষকে শিল্পে সম্‌দ্ধশালা 
করার জন্য নয়; তারা চেয়োছল ভারতবর্ষ আরও বেশি ক'রে নীল, কাঁফ, চা, 
পাট ইত্যাদ অর্থকরী ফসলের চাষ করুক। এবিষয়ে তৎকালীন ভারতীয় 
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নেতাদের যত 'িভ্রান্তিই থাকুক না কেন, তাঁরা যাই স্বপ্ন দেখেই থাকুন না কেন, 
ব্রিটিশ শাসকদের এবিষয়ে কিন্তু বিভ্রান্তি ছিল না। 

আর একটি কথা । রামমোহন, দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার, বোণ্ঠঙ্ক প্রমুখ 
ব্যন্তরা কলোনাইজেশন” ও নীলকরদের সমর্থন করেছেন এই য্যান্ততে যে, 
নীলকরদের ও ইংরেজদের এদেশে বসবাস করবার আঁধকার দিলে তারা বিলেত 
থেকে মূলধন ও কা!রগবী জ্ঞান নিষে এসে এদেশে নিম্োগ করবে, যার ফলে 
দেশে শিজ্প-বিপ্লব ঘটে যাবে । 

পৃূকেই বলা গেছে ১৮৩৩ সালের নতুন সনদ তেরি হার সময়ে 
কলোনাইজেশন' অনাধ-বাণিজ্য; এইসব প্রশ্নগাঁলর উপব প্রচুর আলোচনা 
হযেছিল। তখন বিপলাতে ১৮৩২ সালে ৩০শে মার্চ তারখে পালমেণ্টারী 
কমঁটির নিকট সাক্ষাদান কালে "ডউভিড হিল (ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি-সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ) নিজের বান্কগত প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা থেকে যা বলেছিলেন তার সত্যতা ও গুরুত্ব আজও এতটুকু 
ম্লান হয় নি। তান বলোছলেন যে ভারত ইংবেতদেব বসবাসের 
উপকাবতা সম্বন্ধে অদ্ভূতভাবে আঁতিরঃঞত করা হয়েছে; পিটিশ মূলধন ও 
কাবিগবী জ্জান কোনোকালে ভাবতবর্ষে গিয়ে পেশছবে কিনা সেনিষয়ে আমার 
যথ্ঘ্ট সন্দেহ লাছে- যখন সব থেকে মস্ত বড় সুযোগ ছিল ৩খনও যায় ন; 
কাবণ আমাদেন সামাদ 5 শদুবে অবাস্থিত, তার অবস্থা এতই আনাশ্চত 
এবং ত7 ভশ্থা।নত্ব সপকে »শরব এ৬ প্রবল যে, তার ফলে বওশা শন্গধনের 
ম।লিকবা তাদেন মূলধন ভাবতে পাখাতে সাহস কবে না। কু কশলতা সম্বন্ধে 
আশার ধারণা এই যে, ণমন কোনো [বিশেষ ক্ষেত্র নেই যেখানে ভীব্তীঘবা আমাদের 
চাইতে কম.কমকিশনী । আমাদের দেশেব কারিগরদের পক্ষে ভারতের মত একটা 
গরম দেশে গিয়ে ভালভাবে কাজ করতে অনেক মুস্কল হবে। ভারতীীগ্ন 
চাষীবা ই উবোপাঁয় উপাঁনবেশকাবীদের চাইতে অনেক ভাল চাষী হবে, এবং এই 
কথাটা কাঁ" শবদের সম্বন্ধেও খাটে । যে পথটা এখন খোলা থাপল সেটা হচ্ছে 
ভারতীয়দেব পস্্টোকে উৎসাহ দেওয়া ও তাকে চালনা করা । *"যাঁদ শুধুমাত্র 
ভাল চ।রনেণ লোকরাই বসবাস করতে যায় তাহলে ভাবতীয়দের তারা কোনো 
ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না, তাতে তাদের নিজেদেরই ক্ষত হবে ; সুতরাং উপনি- 
বেশকাবীবা যাবা যাবার সময় ভাল চরিত্র সঙ্গে নিয়ে যাবে, ধারে ধীরে তারা তা 
ধিসজর্ন দেলে। তাছাড়া এমন সব খারাপ লোকও যাবে যারা ভারতের কোনো 
উপকারই করতে পারে না, উপরন্তু তাদের শাসন-কা পচালনা কবাও মুস্কিল 
হয়ে পড়বে. 12৪৭ আরও কয়েকজন সাক্ষী হিলের উরান্তরই সমর্থন করেছিল । 
ইতিহাস-পাঠক মান্রই জানেন যে ডেভিড হিলই “কলোনাইজেশন” সম্বন্ধে সঠিক 
কথা বলেছিলেন, রামমোহনও নন, দ্বারকানাথও নন। এবং ১৮৫৯-৬০এর 
নীল-বিদ্বোহ তা ভাল করেই প্রমাণ ক'রে দিয়েছে । 

আর ডেভিড হিলকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল--ভারতেরনীলচাষের মূলধন 
কোথা থেকে আসে, তার জবাবে তিনি বলেছিলেন যে, তা সম্পূর্ণরূপে ভারতেই 
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জমে । সার একজন সাক্ষী, ম্যাক,ন বলোছলেন ষে মূলধন কখনই ইংলণ্ড থেকে 
ভারতে যায় না, তা ভারতেই জমে এবং তা িবলেতে পাঁঠয়ে দেওয়া হয় ।” 
ইংলণ্ডের শিঞ্প-বিগ্লবের অনেকগ্লি কারণের মধ্যে একটা বড় কারণ হচ্ছে 
ভারতের মূলধন ইংলণ্ডে লুটে নিয়ে যাওয়া । 

১৮৩০ সালে রিকা্ডস: নামে আর একজন ইংরেজ কমণচারী তার 
পার্লামে'টারী সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে মৃলধন প্রয়োগ করবার জন্য ভারতীয়দের 
উৎসাহ দলে যের্‌প উন্নাতির আশা করা যায়, ব্রিটিশ মূলধন ভারতে 'নয়োগ 
করলে উন্নাত তার তুলনায় খুব কমই হবে; ভারতের ধনসম্পদ বাড়াবার জন্য 
তার প্রয়োজন মূলধন কিন্তু এই কাজের জন্য সব থেকে উৎরুস্ট, সব থেকে 
উপয,ক্ত মূলধন হবে ভারতীয় মূলধন এবং এই ধরনের ভারতাঁয় মৃশধন |নন্য়ই 
তোর হবে যাঁদ না আমরা তাতে বাধা 1দই 1 [8৮] ভারতীয় মূলধন সম্বন্ধে এই 
সময়ে ফোবসং বলোছলেন, ভারতীয় মূলধনের পাঁরমাণ কম নয়, যাদও অত্যাঁধক 
কর বসানোব জন্য সম্প্রতি তা বিশেষ বাড়ছে না। ভারতীয়দের এই মলধন 
নিয়োগ কবার উৎসাহ দিতে হবে ।" 18১৯ 

ভারতায় ব্যবসায়ে ইংরেজদের ষে মূলধন নিয়োঁজত হতো তার বেশির ভাগই 
ছিল ভারতেরই টাকা, তা বলেত থেকে আসত না। একজন ইংবেজ লেখক 
বলেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলকাতার এজেন্সী হাউসগলিতে 
অনেক টাকা সমৌছল । এই টাকার বেশির ভাগই ছিল কোম্পানির সামরিক ও 
বেসামারক কর্মচারাদের জমান টাকা ।-.-সরকারত প্রা বছর প্রচুর টাকার নাল 
িনত এবং এই নল ইংলণ্ডে বিক্ীত হযে সেখানে যে টাকাব প্রয়োজন হতো তা 
যোগাত 1” |&০| ভারত থেকে ইংলণ্ডে মলধন চালান দেবার এটা ছিল তখনকার 
দিনে শ্রেষ্ঠ পন্হা । 

সবদক বিচার ক”রে দেখলে এটা পারত্কার হয়ে যায় যে কলোনাইজেশন? ও 
'অবাধ-বাণিজা; ভারতের পক্ষে অনুকূল নীত ছিল না। বস্তুত, ভারতবর্ষের 
স্বার্থের দিক থেকে এই সব ক্ষাতিকর নীতিগলির কোনো প্রয়োজনই ছিল না । এই 
নীতগুলি ছিল 'রুঁটিশ শাসকশ্রেণীর অর্থনোৌতিক ও রাজনোঁতক স্বাথগিঃলিকে 
স্দ্‌ঢ় করার নীত। তাদের অর্থনোৌতক স্বার্থগুঁলব কথা প্‌বেই আলোচিত 
হয়েছে । তাদের রাজনোতিক কারণগ্ঁল আলোচনা করলে দেখা যাবে যে তারা 
এ বিষয়েও যাথস্ট সচেতন ছিল । স্যার চালস: মেটকাফ, লড বেশ্টিঙক, হোল্ট 
ম্যাকেঞ্জি প্রমুথ সকলেই তা স্পষ্ট ভাষায় ব্ন্ত ক'রে গিয়েছেন । 

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮২৯ সালের রিপোর্টে মেটকাফ বিলাতের কর্তৃপক্ষের 
[নিকট 'লখোঁছলেন : আমাদের ভারত-সাম্াজ্য সবর্দাই বিপঙ্জনক অবস্থায় থাকবে 
যাঁদ না আমাদের প্রাত অনুগত একটা প্রভাবশালী শ্রেণী ভারতে শিকড় বস্তার 
ক'রে বসতে পারে । সুতরাং আমি মনে করি আমাদের দেশবাসীদের ভারতে 
বসবাসে সাহায্য করবে, এই বম প্রত্যেকটি পন্হা আমাদের সাগ্রাজ্কে দ্‌় 
করবে।। ৫১। এর তিন মাস পরে বোণ্টগকও এই কথায় সান ?দয়ে বললেন 
ষে, ভারতে এমন কোনো সম্প্রদায় নেই সারা আমাদের বিপদের সময় সাহাষ্য 
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করতে এঁগয়ে আসবে । ভারতের প্রভাবশালী, ক্ষমতাবান সাহসী লোকদের 
মধ্যে বেশর ভাগ লোকই আমাদের অপছন্দ করে। আমাদের সাম্রাজা বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অস্থুবিধাগুলিও দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। বিনা 
বাধায় প্রচুর ইউরোপাীয়দের ভারতে বসবাসের দ্বারা আমরা এই বাধাবঘুগহাল 
কাটিয়ে উঠতে পারব" ৫২ হোল্ট ম্যাকোর্জ বলেছিলেন যে, 'ভারতের 
ইউরোপাঁয় উপনিবেশকারারা পুলিশের প্রয়োজনীয় এজেণ্ট হইতে পারবে, আর 
তারা হবে সংবাদ আদানপ্রদানের কেন্্রস্থল-যেসব সংবাদ আমাদের খুবই 
দরকার। গ্রামের আঁধবাসীঁদের উপর তাদের প্রভাবও খুব থাকবে, একই 
মনোভাবের জন্য এরা একই বন্ধনমূুন্রে আমাদের সঙ্গে জাড়ত থাকবে ।” '&৩| 
মেটকাফ, বেন্টিৎক, ম্যাকৌঞ্জর মত ঝানু সাম্রাজাবাদীরা বুঝতে পেরেছিলেন 
তাঁদের দূুর্বলিতা কোথায় ও সময়মত তার প্রাতকারের ব্যবদ্থাও করতে পেরোঁছুলেন 
ব'লে ১৮৫৭ সালের চরম বপদের সময় তার “ফলও? তাঁরা কূছোতে 
পেরোছলেন। ১৮৫৭এর মহাঁবদ্রোহের সময় যখন ইংরেজের ভারত সাম্রাজা 
টলটলায়মান, যখন 'বদ্রোহী ভারতের অবস্থা একটা সন্ধিক্ষণে এসে পেশীচেছে, কে 
হারবে, কে জিতবে সবই ধখন আঁনশ্চিত-সেই সংকটম-হূর্তে এই জগিদার 
নীপকররাই বাঙলার বিদ্রোহভাবাপন্ন কষকদের সরকারের ও জমিদারদের 
সহযোগিতায় ও নিজেদের লাঠিযালদের দ্বারা দাঁবয়ে বাখনও সক্ষম হয়োছল । 
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নীলকররা "শোলের ব্যবসা কারে বাতাবাতি বড়লোক হয়ে যেত। রাজার 
জাতের লোক হিসাবে একেই তো তারা রাজার ঠাটে চলত, তার উপর যখন 
তারা জাম 1কনে জাঁমদার হযে বসল, ৩খন সত্সত্তাই ভারা রাজা বনে গেল। 
মোল্লাহাটিতে ফবলং ও নারমুব যে প্রাসাদে বাস করত তার ছবি 0০019310617 
(7-৮7এর 52] 11051073017] 188] ও ঘিশোহর খুলনার ইতিহাস” 
পাওমা যায় । নীলকরদের এই বকম প্রাসাদ মারও ছিল যশোহরের নহাটাতে, 
বাবুখানিতে ও হাজবাপুরে । 'নশ্চন্দপুরের কীততে ৭০টি ঘোড়ার আস্তাবল 
ছিল । মোল্লাহাটতে প্রাগীর ঘেরা প্রকাণ্ড বাগানে হাবণ চরত, এই হরিণগঠলিকে 
পোষা হতো নীশকব সাহেবদেব +টত্তাবনোদনের জন্য । ফরলং ও লারমুরের 
বেংগল ইণ্ডিগো কোম্পানর €&৯োট গ্রামের জামদার ছল এবং তার জন্য এই 
কোম্পাঁন ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা খাজনা দিত। এবং এই কোম্পা নর ঘরবা।ড় 
ইত্যাঁদ সম্পাত্তর মুল্য ছিল ৫০ লক্ষ টাকা এবং কেবলমান্র নদণয়া জেলাতেই 
তাদের প্রাত বছর ১৮ লক্ষ টাকা মূলধন খাটত । ৫ ] 
নালকবদেব ধনদোলত ও তাদেব রাজকীয় জীীবনযান্রা সম্বন্ধে দু*একাঁটি 
উদাহবণ দলেই যঞ্ছে হবে। উই !লযাম নামক ইস্ট ইয়া কোম্পানর একজন 
ছোট “ম চাবী কৃমাবখা।পতে 'কমাশিষাল রৌসডে? থাকা কালে নীলকু স্থাপন 
কবতে শুরু কবে এবং ধাঁবে ধাবে আশেপাশে অনেক্গাল কী নমাণ চরে। 
দেখতে দেখতে সে )ববাট এ*বষে'র মালিক হয়ে ড১ল্‌। তারপর যখন তার 'হোনে' 
করে বাবার বাসনা হলো, সাধারণ গাহাজে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে একসঙ্ষে যাওয়াটা 
তার মাগ্রসম্মানে বাধল। তখন সে নিজেই একটা জাহাজ তোর কারয়ে নিল ও 
তার নাম দশ েনোবীয়া | এটা তখনকার দিনের একটা খুব উৎতরুষ্ট জাহাজ । 
'জেনোবায়া*তে ডহীাপিয়াম তার পারবাবের সঙ্গে যত পারল নীলের বাক্স ও আরও 
অনেক মূল্যবান ।জানসপন্র বোঝাই করল । তারপর যে মুহূর্তে সে যান্রা শুরু 
করবে, সেই সময় তাকে গ্রেপ্তার করা হলো । তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো যে, 
কোম্পা'নর টাকা চর ক'রে নীলকৃঠি স্থাপন করেছিল । শেষ পধন্ত উলিয়াম 
সব স্বান্ত হয়ে যায় ও অতান্ত দঃরবস্থার মধ্যে ঢাকা শহরে মারা যায় । কন্তু 
দুই-একটা ক্ষেত্রে এই ধরনের ভংইফোড়গুলির এই রকম বিয়োগান্ত পাঁরণতি 
হলেও বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা তাদের নবাবী বজায় রাখতে পেরেছিল । [&৬] 
কষেকঞ্জন কুখ্যাত বড় বড় নীলকরের নাম- জেমস হিল, নদীয়াতে যার ১১টা 
বড় বড় ফ্যাক্জুরী ?ছিল। ১৮১৫ সালে নদীয়ায় 'নাশ্ন্তপরে প্রথম ফ্যাক্ঈরী 
স্থাপন করেছিল । সব চেয়ে বড় নীল কোম্পানীর নাম ছিল বেঙ্গল ইণ্ঙি্গো 
কোম্পানী যার ফ্যাক্রীগলি নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বারাসতে ছিয়ে ছিল। 
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কৃখ্যাত লারম:ঃর ছিল এই কোম্পানীর ম্যানেজার । সে কয়েকলক্ষ কৃষকের উপর 
স্বেরাচারী শাসন চালাত। হিলের কোম্পানণগুির ম্যানেজার ছিল ফরলং। 
ঢাকা ও পাম্ববত ঞ্জেলাগুলির একচেটিয়া মালিক ছিল ওয়াইজ । নদীয়ার 
উত্তরের জেলাগুলিতে ববাট ওয়াটন এণ্ড কোম্পানীর একাধিপতা ছিল। 

পূবেই বলা হয়েছে যে নীলচাষ দু?রকমের ছিল: নঙ-আবাদশী ও 
রায়তাঁ-আবাদী অর্থাৎ দাদনী-আবাদী । নিজ-আবাদশতে তা কুঠির নিজ 
টাখের অন্য বহধ ক্ষে মজঃরের দরকার হতো । বড় বড় ক2াগুঠল বহ্দুর থেকে 
মঙর আনাত। সাধারণতঃ বাঁকুড়া, বারভম, মানভযম, সিংভ্‌ম থেকে 
সাঁওতালদেব আনা হো । খুব কম পয়সায় আার কাউকে বড় একটা পাওয়া যেত 
না মোল্লাহাট বু'তে ৬০০ মজুর কাজ কপ । পুপুষ মঙ্রদের দর ছিল 
মাসে তিন টাকা, আর মেরে ও নালক নভুরদের দর ছিপ দ: টাকা । সাঁওতালরা 
সাধারণতঃ সপাঁবধারে গাসত ও কুঠির নিকটে কোনো জ'মর উপর কু*ড়েঘর 
বেধেবাস করত । নিজ-আবাদের সমস্ত খরচ ও ঝি বইতে হতো নীলবরকে, 
স্তবাং ।নজ-আাবাদ সে বিশেষ পছন্দ করত না। নিজ-আবাদের জন্য তার 
প্রচ্ছর মূলধন গ্ুরোন হতো | হ।'ডউগো কাঁমিশনের হতে ১০,০০০ বিধা নিজ 
চাষের জন্য লাগভ ২,৫০,০০০ টাপা। কিশতু পাগত-আবাদে নালকর এই 
১০,০০০ বঘাতেই নীলচাষ সম্ভবপর করত গান্ত্র ৯০ ০০০ টাকা খরচ ক'রে, 
অর্থাং বিঘা %তি দুই টাকা দাদন দিয়ে । স্বভাবতই নীলকর চাইত যত কম 
খরচে ও কম ঝাঁক বয়ে যত বোশ লাভ করা যায় । তাই তার নিজ-আবাদের 
চাইতে রানতী-আবাদের পারমাণ ছিল আনেক বেশ। 

লেঃ গভণ'রের 'বপোর্টে এই বিবয়ে স্পম্ট স্বীক্াতি আছে । তাঁর রিপোর্টে 
বশা হয়েছে যে, সকলের মতে নীলকরের পক্ষে রায়তী-চাষের চাইতে নিজ- 
আবাদ মনেকে লোকসানগনক, শ্তরাং নিত-চাষ অনেক কমে গিয়েছে। 
তাই বখ্যাভ বেংগল ইণ্ডিগো কোম্পানির লক্ষ হচ্ছে তাদের নিজ চাষ কমিয়ে 
দেওয়া এবং রায়তী-চাষ বাড়িয়ে দেওয়া |” (50151%200. : 1367১0/01 (07১067 
1/0 11. ০০9৮7)১০)৪১ ৬০1, [9 1). 240), 

প্রাত বিঘায় ১০ থেকে ১২ বাণ্ডিল ক'রে নীল গাছ হতো, এবং ১০০০৩ 
বাশ্ডিলে & মণ নীল প্রস্তুত হতো (50169 00101018-1008 79107) 7,10) 1 
'মোটামহাত বলা যেতে পারে যে এক বিঘা জমিতে ১০ বান্ডিল নীল গাছ হতো, 
১০ বাণ্ডল গাছ থেকে ২ সের নীল রং প্রস্তুত হতো, আর এঁ ২ সের নীলের দাম 
ছিল ১০ টাকা, অর্থাৎ প্রাত সের ৫ টাকা, প্রাতি মণ ২০০ টাকা । পঁকল্তু 
এই ১০ বাণ্ডিল নীল গাছের জন্য. টাকায় ৪ বাণ্ডিল দরে, চাষী ২ টাকা ৮ 
আনার বেশি পেত না" (এ, পৃঃ ১৫)। ১০ বাশ্ডিল গাছ থেকে প্রস্তুত 
করতে নীলকরের ১ টাকার অনেক কম লাগত। যাঁদ ১ টাকাই ধরা যায়, 
(এ, পঃ ২১) তাহলে তার ২ সের নীলের জন্য মোট খরচ হতো ৩ টাকা ৮ 
আনা আর এই ২ সের নীলের দাম পেত সে ১০ টাকা। সুতরাং তার লাভ 
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থাকত ২ সেরে ৬ টাকা ৮ আনা । এবং ১ মণ নীল রঙে (যার দাম ২০০ টাকা) 
সে লাভ করত ১৩০ টাকা । 

ওয়াস: অনেক রকমের হিসাবপত্র পরীক্ষা ক'রে বলেছেন যে, “সব 
লেখকই এই একই মত দিয়েছেন যে নীল রং প্রস্তুত করা একটা অত্যন্ত লাভজনক 
বাবসা ।” [৫৭ তারপর ওয়াট-সং আর একটা হিসাব দোঁখয়েছেন . ১,৫০০ 
একর নীল চাষ হয়--বিহারের এই রকম একটা কুণ্ঠি যে হিসাব দিয়েছে তাতে 
দেখা যায় যে জামদারকে খাজনা দিতে হয়েছে ৬৯,০০০ টাকা, কিন্তু 
কোম্পাঁন যে খাজনা আদায় করেছে চাষীদের কাছ থেকে তা হচ্ছে ৭০,০০০ 
টাকা, সুতরাং খাজনা বাবদ যে টাকা খরচ হয় গ্রামের লোকরাই তার চাইতে 
অনেক বোশ 1পয়েছে । ৩ জন ইউরোপায় ম্যানেজারের বেতন, আর সকলের 
বেতন ও অন্যান্য সব রকমের খরচ ধরে এই কোম্পানির মোট বায় হয়েছে 
১,২০,০০০ টাকা । যে পারমাণ নীল প্রস্তুত হয়োছল তা হলো ১,১৫০ মণ, যা 
মণ প্রাত ২০০ টাকা দরে বাঁক হলো ২,৩০,০০০ টাকায় ; এর থেকে যাঁদ শতকরা 
১০ টাকা মূলধনের উপর সুদ ও শতকরা আরও ১০ টাকা রিজাভ' ফাণ্ডের জন্য 
ব্রাখা হয়, তাহলেও দেখা যায় যে এই কৃঠি শতকরা প্রায় ১০০ টাকা লাভ 
দিয়েছে । এই তথাগাীল থেকে প্রমাণিত হয় নীল ব্যবসা কি অসম্ভব রকমের 
নাভজনক ॥? 1&৮| 

ওয়াস সব “কমেব ভদ্রুতা বাঁচিয়ে হিসেব ক'রে নীল-ব্যবসায়ে লাভ 
দেখিয়েছেন ১০০ টাকায় ১০০ টাকা-নশীল-কমিশন যে পরিমাণ লাভ দোৌখয়েছেন 
তার থেকে কছ রোশি। আসলো কন্তু নীলকরদের লাভ এর চাইতে অনেক 
বেশিই হতো । প্রথমতঃ নীলের বাজার দাম ধরা হয়েছে ২০০ টাকা, 1কন্তু 
উৎরুষ্ট নীলের দাম ছিল ২৩০ টাকা কিংবা তারও বোঁশ, এবং বাঙলা দেশের 
নীল হতো উংরুণ্ট। সমসাগায়ক 'ইপ্ডিয়ান ফিজ্ড' &৯। নামক একটি 
ভারতীয় পান্রকার যে হিসাব বার হয়োছল তাতে দেখা যায় যে নীলকর যে 
পাঁর্মাণ নীল গাছের জন্য চাষীদের ২০০ টাকা দিচ্ছে, সেই গাছ থেকে সে 
১,৯৫০ টাকার নীল রং পাচ্ছে । যাঁদ রং প্রস্তুত করতে ২০০ টাকা খর5 ধরা 
হয়, তাহলেও দেখা যায় যে নীলকর মাত্র ৪০০ টাকা খরচ ক'রে লাভ করছে 
১,৭৫০ টাকা । বাস্তাবক পক্ষে ন'লকরদের লাভটা বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রে এই রকম 
অত্যধিক উচ্চ হারেই হতো । 

আমেরিকায় ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজে গ্ল্যানটেশনের প্রভুরা ক্লীতদাস কিনে তাদের 
চাষের কাজে লাগাত। তাছাড়া আমোরকায় আমেরিকানরাই ছিল প্রভু, তারা 
আঁফ্রকা থেকে নিগ্রো ক্লীতদাস কিনে আনত । বাঙলা দেশে বিদেশীরা প্রভূ হয়ে 
এল। আমোরকান প্রভুদের ক্লীতদাস কিনবার জন্য টাকা খরচ করতে হতো; 
বাঙলা দেশে ইংরেজ প্রভুদের কোনো টাকাই খরচ করতে হতো না। মাত্র দু টাকা 
দিয়ে তারা রুষককে শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে ফেলত । রুষকের নিকট নীলচাষ যত 
বোঁশ ক্ষাতিকর হতো নীলকরের পক্ষে তা ততটা লাভজনক হতো । 

আসলা ইডেন দাদনের প্রসঙ্গে নীল কথিশনকে বলেছিলেন : প্রথমতঃ এটা 
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কখনই হতে পারেনা ষে রায়ত নীলচাষে গুরুতর লোকসান জেনেও নিজের 
ইচ্ছায় নীলচাষ করতে সম্মত হয় ; (২) নীলচাষে নীলকরের এমন সাংঘাতিক 
হস্তক্ষেপ হয় যে, কোনো স্বাধীন ব্যস্ত তাতে সম্মত হতে পারে না; (৩) চাষাঁদের 
যে বলপূর্কক নীলচাষ করতে বাধা করা হয় তা ফোজদারী আদালতের নথা- 
পত্রগূলি থেকে প্রমাণিত হয় ; (৪) নীলকররা নিজেরাই স্বীকার করেছে যে 
রায়তদের যাঁদ স্বাধীনতা থাকত তাহলে তারা নীলচাষ করত না : (৫) রায়তদের 
সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীনে আনার জন্যই নীলকররা জাঁমদারী বিনবার জন্য বহু 
অর্থ ব্যয় করে, কারণ জমিদারী না পেলে চাষীকে বাধ্য করার ক্ষমতা লাভ হ্য 
না একথা নীলকররা 'নজেরাই বলেছে : (৬) যে মুহৃতে রায়তরা বুঝতে পারল 
যে তারা আইনতঃ ও প্ররুতপক্ষে স্বাধীন বান্ধ, তারা সেই মুহূর্তে নীলচাষ করা 
বন্ধ ক'রে দিল ।, ৬০] 

এইভাবে জোরজবরদীষ্ভ ক'রে ষে নীল ব্যবসা শুরু হয় তা যে নীলকরদের 
পক্ষে কত বোঁশ লাভজনক ছিল নীল-কাঁমশন তা ভাল করেই চোখে আঙুল দিয়ে 
দেখিয়ে দিয়েছে । 'নীল আমাদের একটা অত্যন্ত মূল্যবান রপ্তান পণ্য। 
ইংলন্ডে ও বিদেশে এটা একটা মূল্যবান বস্তু । ভারতের নদীয়া ও যশোহরে 
যে নীল হয় তা বোধ হয় পাঁথবীতে সব থেকে ভাল ।" 'ভারতের এই অংশে 
প্রাত বছর গড়পড়তা ১,০৫,০০০ মণ নীল রং প্রস্তুত হয় আর তার দাম হয় ২ 
কোটি টাকা অথবা ২ মিলিয়ন পাউণ্ড ।, [৬১ 

নল ভারতের ওঁপনিবৌশক বাণজ্যে কতবড় স্থান আপ্রকান কবত তা নীচের 
তথ্যগুি থেকেই বোঝা যায় : 

কলকাতা দিয়ে ১৮৫৮-৫৯ সালে যেসব প্রধান দ্রবের্শ' আমদান হয়োছল 
টাকায় তার হিসাব এই : বস্ব্--৪,৬০,৫৩,৯২৫ ; সুতা-১১,৯৬,৭২৩; 
ধাতু দ্রব্য-_-৫৯,৯২,৭৫৪; ধাতৃ--&৭,৭৫,৪১১ ; কলকব্জা--৪৯,৯৪১,৫০৯ 
মদ--৪৪,২২,৮৭৭;  লবণ--২৫১,৯৩,০৭৫ ইত্যাদ। মোট আমদানি 
১৭,৬০১৭০,৮৬৯ টাকা । 

কলকাতা দিয়ে এ সালে যে সব প্রধান দ্ুব্যের রপ্তান হয়োছল টাকায় তার 
হিসাব এই : আঁফং--৫১৯১৭১৪৬,৩০২ ; নীল--১,৭৪,৫৮ ৭৭১; খাদ্যশস্য 
১,৫৬১৭৮,৭০১$ চিনি--১,৪৫,৯৭,০৩৭ ; রেশম (কা ও কাপড় ) 
১,০৫,০২,১৬০; গ্ানিব্যাগ--৫৯,৯৭,৯৬৪ ; পাট--৫২,৫১,৪৯০ ইত্যাঁদ। 
মোট রপ্তানি--১৮,০৮,৭৭,০৯৩ টাকা (গলা 7881০৮, 36 0109, 
1860 )। এই তথ্যগুলি থেকে আরও একটা গ্র্ত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয় এই যে, 
এই সময় পর্যন্ত (১৮৬০) ভারতবর্ষে অর্থনৈতিকভাবে ভারতীয় বুর্জোয়াদের 
আস্তত্ব সম্বন্ধে বড় একটা পাঁরচয় পাওয়া যাচ্ছে না। বরং দেখা যায় যে, ইংরেজরা 
ভারতবর্ষকে একটা বুঞ্জোয়াবহীীন পুরোমাত্ায় উপাঁনবোশক দেশে পাঁরণত ক'রে 
ফেলেছে এবং ভারতবর্ষের কাজ হচ্ছে শিল্পোন্নাতি নয়, ইংলণ্ডকে কাঁচা মাল ও 
খাদাদুব্য সরবরাহ করা আর ইংলণ্ড থেকে শিজ্পদ্ুব্য ক্রয় করা ও বছর বছর কোটি 


কোটি টাকা সাম্রাজ্যবাদীদের পত্রবিউট' দেওয়া । 


৪৬ নীল 1বদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


১৮২৬ সাল থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত ভারতের রঞ্চান বাঁণজ্যে ৩০ বছর 
ধরে নীল দ্বিঙায় স্থান আঁধকার ক'রে ছিল । প্রথম স্থান ছল আফং। আফিঙের 
বাবসা ছিল ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া । কিন্তু নীল ব্যবসা 1ছল 
বেসরকারী ও ব্যান্তগত । নীল চাষের মূলধন ?ক ভাবে গড়ে উঠল তা একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় । এই মুলধন প্রথম দিকে ইংলণ্ড থেকে আসত না। 
ভারতেই বিশেষ ক'রে কলকাতাতেই তা সংগ্রহ করা হতো, নীলকরদের মূলধন 
খুব কমই ছল, বেশির ভাগই ছিল ধার করা । [৬১ক] 

ইংলন্ডে অন্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে শিল্প িপ্লব ঘটছিল তার ফলে 
সেখানে বস্ত্রশিজ্প তাব প্রধান জাতীয় ।শজ্পর্‌পে দ্রুত গড়ে উঠাছল । কিন্তু 
ইংলণ্ডের বস্তরশিজপকে ভাবতীয় বদ্রেব তীর প্রতিযোগতার সম্মুখীন হতে 
হচ্ছ ইংলণ্ডে আরতীয় বস্ত্র নিষিদ্ধ কৰ।র দাব সোচ্চার হয়ে উঠল ; তাই 
১:.৮২ সানের পর থেকে ইংলন্ডে ভারতী বস্ত্র রপ্তানী দ্রুত কমতে থাকে এবং 
কয়েক বছনের মধ্যে একেবারে বধ হয়ে যায় । এটা ছিল ইংলন্ডের ব্যবসায়ী- 
বুর্সোয়াদের বিপুদ্ধে শিল্প-বুর্জোয়াদের প্রথম বৃহৎ বিজয় । ইন্ট ই!ণ্ডয়া 
বেম্পানাঁর ম.শাফা প্রধানত ভানঙাীয় বস্ত্র ব্যবসায়ের উপর ।নভরি করত ।॥ এই 
বস্ত্র বাবসা বন্ধ হয়ে যাবার ফলে কোম্পানীর পক্ষে প্রাতিকম্প হিসাবে অন্য একট 
পণ্যদুবোর প্রয়োজন হয়ে পড়ল । সেহ্‌ প্রাতকঞ্স হলো নীল । 

এই সমমপাপ বাউলা আব একস সমস্যা ছিল এই যে সরকারাঁ ও বেসরকারী 
ইংবেজদের হাতে অনেক টান অমে উগছল। ইংলপ্ডে তারা এই টাকাগুলি 
পাঠাতে পারাছিল না। তারা এই সাঁণ্চত অর্থকে কঙকগ্াল এজেন্সী হাউসের 
মাবফং নীল ও অনষ্থ্া ব্যবসায়ে নিরাগ কারে মঞধনে পাঁরণত করতে লাগল। 
১৭১৯০ সালে এজে"সী হাউসের সংখা ছিল ১৫. তা বেড়ে ১৮০৩ সালে 
হলো ১৯ । ১০২৫ সালের সময় এই হাউসগাঁল প্রাতি বছর নাঁণে। দুই 
বোট টাকা নিয়োগ করত এবং প্রাত বছর এই হাউসগুল প্রথমত নীল চাষে 
টাকাখাটিয়ে ও দ্বিতীয়তঃ ইউরোপের সঙ্গে নীলের ব্যবসা করে প্রচুর মুনাফা 
করাঁছন। নীল কাঁমশনের নিকট অনেক নীলকর আভযোগ করোছিল যে নীল 
ব্যবসার মুনাফার একটা বড় অংশ মূলধনের মালিকরা নিয়ে নেয়। দে লাতুর 
বলেছিল ষে এজেন্সী হাউস থেকে টাকা ধার করার জন্য শতকরা ২১ টাকা সুদ 
দিতে হতো ।[৬১) 

১৮২১৯ সালে বাঙলা ও বিহারে ১৩ লক্ষ একর জমি নীল চাষের অধীনে 
আনা হয়েছিল এবং ৯০ লক্ষ পাউণ্ড নীল বিদেশে রপ্তানী হয়েছিল । এঁ বছরে এই 
নীলের মূল্য নিধারণ করা হয়োছিল ২৫ থেকে ৩ মিলিয়ন পাউণ্ড ল্টালিধ-এ। 
১৮৩০ সালে হাউস অব লর্ডসের এক কমিটির নিকট সাক্ষ্যে বলা হয়েছিল যে 
বাঙলায় ও বহারে তখন ৩০০ থেকে ৪০০ নীল ফ্যাক্টর ছিল ও ৫০০ থেকে 
১০০০ ইউরোপায় তাতে কাজ করত । 

নীল চাষ যে কত লাভজনক ছিল তা উপরের তথ্যগ্ীল থেকেই বোঝা যায়, 
কিন্তু সেই লভ্যাংশের বেশীভাগই চলে যেত ইংলণ্ডে, নীল চাষের কাজে নিয়োগ 


নীলচাষের অর্থনীতি 6৭ 


হতো না। সেই টাকা ইংলন্ডে জমা হতো এবং ব্লমশঃ মূলধনে পাঁরণত হয়ে আবার 
ভারতে ফিরে আসত। এই প্রক্রিয়াকে বর্ণনা ক'রে মাঝ্সলিখোছলেন ঃ ওপানবোশক 
ব্যবস্হা হট: হাউসে পাঁরপন্ক হয়ে উঠল ।..-যে সব ধনরত্ত খোলাখুলি ভাবে লুণ্ঠন, 
খুন ও দাসত্ববন্ধনের দ্বারা ইউরোপের বাইরে আধরুত হয়োছিল, তা'ই ভাসতে 
ভাসতে এসে মাতৃভূমিতে স্হান পেল ও সেখানে মৃূলধনে রুপান্তারত 
হলো ।” [ ৬১গ] 

পূর্বে বস্ত্র ছিল ইংলণ্ডে টাকা পাশাবার প্রধান মাধাম । ভারতে বম্ত কিনে 
ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হতো ; সেখানে সে-বস্ত্র বারি ক'রে তার টাকা প্রেরকের 
নামে জমা হতো । ইংলণ্ডে ভারতের বম্ত্র রপ্তান যখন বন্ধ হয়ে যেতে লাগল 
তখন থেকে নীলই ইংলণ্ডে টাকা পাঠাবার মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল। স্বভাবতই 
নীলের চাঁহদা খুব বেড়ে গেল। এজেন্সী হাউসগুল নীলকুঠিতে প্রচূর 
মূল্ধন নিয়োগ করতে লাগল ; অনেক ফাকা খেলাও হলো যার ফলে অনেকগুলি 
বড় বড় হাউস ১৮৩৪ সালে দেউলিয়া হয়ে গেল। তারপর থেকে ইংলন্ডের 
কতকগুলি মাকেন্টাইল হাউস কলকাতায় তাদের শাখাস্থাপন ক'রে নীল ও 
অন্যান্য ব্যবসায়ে মূলধন যোগাতে লাগল । 

ইতিমধ্যে এজেন্সশ হাউসগযাণ দেডীপরা হযে যাবার পর কাঁশিকাতার ইউনিয়ন, 
ব্যাঙ্ক স্হাপিত হলো । (পূবেই উল্লেখ বরা হয়েছে যে এই ইঙানযন ব্যাঙ্কের 
সেকেটার ছিলেন দবারকানাথ তাকৃর 1) এই ব্যাঙ্ক প্রচুর টাকা নীনলকরদের খণ 
দিতে আরম্ভ করল ; খুব কবে ফাটকাবাতীাও খেলতে পাগল । কয়েকবছর পর 
দেখা গেল যে ইউনিয়ন ব্যাত্ধের শতকরা ৯০ টাকা নীল বাবসায়ে জড়িত হয়ে 
পড়েছে । অবশেষে ১5৪৭ সালে ইউানয়ন ব্যাং ফেল পঞ্জগিল । অনেকগুলি 
নীল ফ্যান্রী বড় বড় নালক্ররা খুব সন্তা দরে বনে নিল, 1বশেষ ক'রে নদীয়া ও 
যশোহরে । ছোটলাট গ্রান্টের কথায় অই সব নীলকররা স্বাধাঁন হয়ে উঠল ও 
তাদের এলাকাগুঁলতে মিধাযূগীয় নীল-নবাবী স্হাপন করল ।” ,৬১ঘ এই 
সময় থেকে নীলকরদের অত্যাচারও চ.ড়ান্ত পর্যায়ে উণে গেল । 

১৮৩৮ থেকে ১৮৪৭ পর্যত ইংলন্ড ও আমোরকায় নীশের ব্যবহার 'দ্িবগুণ 
বেড়ে ?গিয়োছল । তার পর ১৮৪৭-১৮৫৭এর মধ্যে লণ্ডনের বাজারে নীলের 
দামও দ্বিগুণ হয়ে গেল । সুতরাং বাঙলা-বিহারের নীল ব্যবসায়ী মাকেশ্টাইল 
হাউসগুলি কী বিপুল অঙ্কের মুনাফা করছিণ তা সহজেই অনুমেয় । 

১৮৩৩ সালের চার্টার আইন ইংরেজদের ভারতে শুধু জামদারা 'কনবারই 
অধিকার দিল না, ভারতের অও্/ন্তরটাকে বটশ মূলধনের অবাধ ক্ষেত্ররুপে মুক্ত 
ক'রে দিয়োছল। নীল 'ছিল অন্যতম পণ্য-ঘার দ্বারা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা 
ভারতের রাঁষ ও হচ্ভশিজ্পের সমন্বয়ের উপর প্রাতিচ্ঠিত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ 
সংস্হাগুীলকে ধৰংস ক'রে 'দিয়োছিল ! 

“১৮৩৪ সালে বেংগল চেম্বার অব কমার্স স্হাপিত হলো। এটা হয়ে দাঁড়াল 
ভারতে ইউরোপীয় মূলধনের শীর্ষ ফলক । সিল্ক, নীল, চা, কফিতে ভারতে 
ইউরোপাঁয় মুূলধনী ব্যবসা শুরু হলো । ম্যানৌজং এজেন্সী পদ্ধতি এজেন্সী 


৪৮ নীল বিদ্রোহ ও বাগালণ সমাজ 


হাউসের স্হান আঁধকার করল। এটা ভারতের উপর ইংলণ্ডের শিল্পাবগ্লবের 
প্রভাবকে উন্মন্ত ক'রে ণদল ॥ ৬১৬] 

তাই মার্জ বলেছিলেন: “বৃটিশ পণ্যের সঙ্গে বিনিময়ের জন্য ব্‌।টশ 
ভারতের কেবলমান্ত আঁফিং, তুলা, কার্পাশ, নল, শন এবং অন্যান্য কাঁচা মাল 
উৎপাদন করাব জন্য ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ-সংস্হাগীলকে বলপূর্বক রাষ 
ক্ষেত্রে পারণত করেছে । ৬১৯৮! 

এখন দেখা যাক, যে নীল-ব্যবসা ক'রে ইংরেজ বাঁণকরা এত মুনাফা করতে 
লাগল, তারা চাষ ক'রে ভারতীয় কুষকদের কি লাভ-লোকসান হলো । নীল- 
কাঘশনের নিকট বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট আসলশ ইডেন নীচে যে দুইবিঘা জাঁমতে 
নীলচাষের একট তুলনামূলক লাভ-লোকসানের হিসাব দিয়েছেন তার থেকেই 
ব্যাপারটা খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়ঃ ৬ 


তামাকের জামতে নীল উৎপাদনে এ একই জমতে তামাক উৎপাদনের 


খরচ খরচ 

টা-আ পা টা-আ-প্দ 
খাজনা ৩-০-০ খাজনা "*' ৩-০-০ 
৮ গাসেব -নঃগলের খর5 লাঙ্গল ৮-০-০ 
(টাকাপ্র।ত ২ লা'গল) -. / ০-০  নিড়ান -.- ৬-০-৪ 
সার ১46 সার ১-০-৪ 
বীন *** রী ) ১০-) মন্যান্য খরচ &-০-9 

নিড়ান 7, -* 0)-8 0) ১3558582538 
গাছকাটা €-৮ 0 মোট ৩ ০-9 
000 সে ৯-0-০ 

মোট ১৩-৬-9 ২৪-০-০ 

মুলা (৯০ বাণ্ডল-__ মূল্য (€ টাকা দরে 

টাকায় ৫ বাণ্ডল দরে ) ১ ৪-০-০ ৭ মণ) ৩৫-০-০ 
নীল চাষীর লোকসান -- ৯-৬-০ তামাক চাষীর লাভ ১১:০-০ 


এই তথ্যগ্ীলর উপর ইডেন মন্তব্য করেছেন: রায়ত নিজের জমিতে 
স্বাধীনভাবে তামাক চাষ করতে পারলে সে যা লাভ করতে পারত তার সত্গে তার 
নীলচাবের জন্য ঘা ক্ষাতি হয়েছে- এ দুটো যদি হিসাব করা যায় তাহলে তার 
সর্ব সমেত ক্ষাত হচ্ছে ২০টাকা ৬ আনা । আর একটা কথা হচ্ছে এই যে, তামাকের 
যে দর ধরা হয়েছে (&টাকা ) তা হচ্ছে পুরনো দর। ১৮৫৮ সালে তামাকের 
দ্র হচ্ছে ১ টাকা মণ ; এই দর ধরলে তামাক চাষের জন্য রায়তের লাভ হতো 
১০১ টাকা ১৪ আনা ।' 


নীলচাষের অর্থনশাত ৪৯ 


এর পর ইডেন এক বিঘা ধানের জমিতে নগলচাষের তুলনামূলক খরচের তথ্য 
দিয়েছেন : 





নীল ধান 

টা-আ-পা- টাআ-পা 
খাজনা 5৫ টি ১-০-০ খাজনা ৪ 2 ৬১-০-০ 
বশজ ৫ ১০-০ কাঁজ রি রর -১২-০ 
লাঙ্গল মা ১-০-০ লাংগল ডি 2 ১-০-০ 
স্ট্যাম্প ৫ -২-০ [নিছান নর &?৫ -১-০ 
মই রঃ যা -২০ কাটা রঃ ৫ মী 
[ডানা -.. | ৮০ মই রর হা এ 
দস্তুরা এ রা ৪০ সোট এ সা ৪-১-০ 

্ _. মূল্য (১০ মণ ধান 
মোট তত "* ৩-১৪-9 ১ টাকা দরে ) "." ১৩-৮-০ 
[গ্য (টাকায় ৫ বাণ্ডিল রি ্ রর 
দরে ১০ বাশ্ডিল। ২-০-০ ১৪-৮-০ 
রায়তের ক্ষতি ”-" ১-১৪-০ মোট লাভ -* ১০ ৭-০ 


ওযাইজ নামক এক্ষজন নলকর নীল-কমিশনকে বলেছিল, ষে ভার ৬ &১০০০ 
বিথার নীলচাষ মাছে ও সে এর জন্য প্রাত বছর মান ২০০০ টাকা দাদন 
দেয় । 1৬৩) 1হসাব ক'রে দেখা যায় যে ওয়াইজ খুব কম ক'রে ৬৫০ মণ নীল 
প্রস্তৃত করত (১০০ 'বিঘায় ১ মণ হারে ) এবং এর দাম হতো (মণ প্রাত ২০০ 
টাকা ক'রে ) খুব কম ক'রে ১,৩০,০০০ টাকা । দাদনের টাকা চাষীর কোন- 
দিনই শোধ হতো না। সুতরাং দাদনের বাবদ নীলকরকে মোটা টাকা প্রাত বছর 
খরচ করতে হতো না। নীল রং প্রস্তুত করার জন্য ও তার খরচ খুব কমই হতো ॥ 
যে সব কমণ্চারী নীলকরের জনা সারা বছর কাজ করত তাদের সখ্য ২৫৩০ 
জনের বোশ হতো না। কেবলমান্র যখন রং প্রস্তুতের সময় হতো তখন ২০০ 
থেকে ৩০০ লোক 'নয্যস্ত হতো ॥। আমাদের মাইনে খুব সামান্যই ছিল, ১০ থেকে 
৩০ টাকা মাসে; আর মজুররা পেত ৪ থেকে ১০ টাকা । সুতরাং কুণি-পাঁরচালনা 
করবার জন্য নীলকরদের বছরে আঁতি সামান্যই খরচ করতে হতো । 

নীলচাষীদের এই প্রকার দাসত্ব ও তাদের দুরবস্থার কথা নীলকররাও ঢেকে 
রাখতে পারে নি। বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানির মোল্লাহাট কু'ঠির ম্যানেজার 
নীল-কামিশনকে বলেছিল যে ১৮৫৯ সালে তার ২৩,২০০ জন নালচাষাঁর মধ্যে 
মাত্র ২,৪৪৮ জনের আতরিন্ত টাকা পাওনা হয়েছিল, আর বাদবাকি সকলেরই 
দেনা রয়ে 'গিয়েছিল। একজন ইংরেজ লেখক হিসেবপন্ত পরীক্ষা ক'রে বলেছেন 
যে, 'এর থেকে আমরা দেখতে পাই যে রায়ত নীলচাষ থেকে কিছুই লাভ করতে 

নীল--৪ 


৫০ 


নাল বিদ্রোহ ও বাঙাল সমাজ 


পারে না। নীল থেকে সে কোনো দিক 'দিয়েই লাভবান হয় না- স্বাস্হের দিক 
দয়েও না। নীলের বদলে একটা ছু আবিল্কার হলে সে বেচে যেত।, [৬৪] 

নীল-কামশন তাঁদের রিপোর্টে মোল্লাহাটির লরমুরের খাতা থেকে ৩ জনের 
১৮৫৯ সালের দেনা-পাওনার নিশ্নালখিত হিসাব তুলে দিয়েছেন: [৬৫] 


১। তাজ? মশ্ডল, আলমপুর ( ৩॥ বিঘা ) 





খরচ-_ 
১৮৫৮ এর বাকি 
দাদন (১৮৫৯)-- 
স্ট্যাম্প * 
চাষের খরচ 
গাছ কাটার খরচ 
গাঁড় 


মোট 


রায়তের বাঁক 


ডল, গাজীপুর (৩ বিঘা) 


জমা টা-আ-পা 
নীলগাছ বাবদ 
(টাকায় ৬ বাশ্ডিল দরে ) ১১-৪-০ 
বীজ *** ০-৪-০ 
মোট-- ১১-৮-০ 
জমা 
নীলগাছ (টাকায় ৬ বাঁণ্ডিল ) ৩-৬ ৮ 
বাঁজ **" ০-৪-09 
মোট-_ ৩-১০-৮ 


খরচ__ 
১৮ ৫৮র বাকি". 
দাদন 

স্ট্যাম্প 

নিড়ান 

গাছকাটা 

বীঁজ 

গাড়ি 


মোট- 


রায়তের বাকি 


টা-আ-পা 
৩৬-৬-১ 
৩-০-০ 
০-৫%-০ 
০-১০-০ 
০ ৮-০ 
১-১২-৪ 
০-১৩-০ 


৪৩ ৬-১ 


১৯-৮-০9 


৩১-১৪-১৯ 


৬৭-৩-০ 
২-৮-০ 
০0০-৮-০ 
০-১-৩ 
০-৮-০ 
৯-৪-০ 
০-৪-৩ 

৭২-8 ৬ 

৩-৬১০-৮ 


সা 


৯০-২১-১০ 


নীলচাষের অর্থনাঁত ৫৯, 
৩। হরচাঁদ মণ্ডল, কানাসাল (৪ বিঘা) 


জমা-_ থরচ-_ 
নীলগাছ বাবাদ ১৮৫৮র বাকি *"* $৯১-০-০ 
( টাকায় ৬ বাণ্ডিল দলে ) ৬-৪-৩ দাদন (১৮৫৯) ২-৮-০ 

৮ 0 ৮-০ 

কাটা **" ০-৮-০ 

বীজ কও ৬ ২২০ 

গাঁড় রঃ ০-৭-৬ 

মোট ৬৫-৪-৬ 

৬-৪-৩ 

নিউ নর &৯-০-৩ 


নগলচাষ যে রায়তকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যেত তা উপরের তথ্য- 
প্লুলি থেকে বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়। তাই অধ্যাপক চাকলাদার তাঁর 
7771 28775 40০" নামক প্রবন্ধে বলেছেন, “রায়তের পক্ষে নাীলচাষ 
ছিল সম্পূর্ণভাবে লোকসানজনক আর তার পরিবারের পক্ষে তার অর্থ হতো 
অনশন । নালকরদের উদ্দেশ্য ?ছিল খুবই স্পপ্ট, একেবারে নিয়তম খরচে, 
অথবা কোনো খরচ না করেই সর্বোচ্চ মুনাফা করা । নীলচাষীকে সে নাম- 
মান্র ম্‌ল্যটাও না 'দয়ে নীলগাছগুলি নিয়ে নিত। আর যাঁদ এ নামমাত্র মূল্যটা 
চাষীকে দেওয়াও হতো, তাহলেও ন'লচাষ চাষা র পক্ষে হতোর্জমিনেক ্ষাতকর । 
তারপর আবার এই নামমান্র মূল্যটা থেকে অনেক কিছ কাটা হতো--আমলারা 
তাতে এত বেশি ভাগ বসাত এবং নীলগাছ ওজন করবার সময় এত অসম উপায় 
অবলম্বন করা হতো যে এই নামমাত্র মূল্যটাও শূন্যের কোঠায় এসে পেশছত । 
রায়ত যদি কোনোমতে নীলের জমি থেকে আর কিছ, না হো, অন্তত খাজনাটাও 
তুলতে পারত তাহলে নিজেকে খুব ভাগাবান মনে করত ।"-.আরও দেখতে হবে 
যে, যখন আর সব দ্রবোর দাম দ্বিগুণ, কিংবা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে, তখন 
নীলের জন্য যে দাম দেওয়া হতো অথবা নামমাত্র দেওয়া হতো, তা এক পয়সাও 
বাড়ে নি।” [৬৬] 

১৮৫৬ সালে কলকাতায় এক মিশনারী কনফারেন্সে রেভারেণ্ড কুথবার্ট, 
'যাঁন অনেকদিন কষ্ণনগরে বাস করৌছলেন ও নাঁল-সমস্যা সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ 
ব্যান্ত ছিলেন, বলেছিলেন যে, "নীলকরদের রাতারাতি বড়লোক হবার লোভটাই 
হচ্ছে নীলচাষের অপকারিতার কারণ। আমাদের ধমগ্রন্হে আছে যে মানুষের 
টাকার লোভটাই অনেক অনেক অনিষ্টের কারণ ; বাঙলা দেশের নাল ব্যবসায়ে এর 
কুফল ভাল করেই ফলছে। যাঁদ নীলকররা একটা অনাঁতিরিস্ত লাভ নিয়ে সন্তুষ্ট 
থাকত, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে নীলচাষে এত অন্যায়-অবিচার হতো না। 
রায়তের উপর কোনা অত্যাচার বা অবিচার না করেও নাঁলকর অনায়াসে শতকরা 


৫২ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 
২৫ টাকা লাভ করতে পারে কিন্তু যেহেতু সে আরও অনেক বোঁশ মুনাফা চায়, 
তারই জন্য এত অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় ।” [৬৭] 

নীলচাষে চাষীর যেমন সবাঁদক 'দিয়ে ক্ষতি হতো, সাধারণ বছরে আর যে- 
কোনো ফসলের চাষে জাঁমদার মহাজনদের শোষণ সত্তেও, তার কিছু না 1কছ 
লাভ হতোই ॥। মাঝারি রকমের জাঁমতে ধানচাষে কৃষকের খরচ হতো প্রাতি 
বিঘায় ৪ টাকা, আর সে ধান পেত ৮ মণ, যার মূল্য ছিল ৮ টাকা ; অর্থাত তার 
লাভ থাকত ৪ টাকা ; নীল-কমিশনের সাক্ষ্যে মরেল সাহেব বলেছিলেন যে তাঁর 
সন্দরবনের জামিদারীতে প্রাতি বিঘা ধানের জমিতে খরচ হয় ৭্টাকা & আনা 
৭। পাই, আর ফসল হয় ১১ টাকার, অথণৎ চাষীব লাভ হয় ৩ টাকা ১০ আনা 
৪॥ পাই । [৬৮] ওয়াটস দোঁখয়েছেন যে ভাল জমিতে ধানচাষের লাভ হতো 
প্রীত বিঘায় ১০ টাকা । [৬৯| বিহাবের আঁফিং-চাষীরা বিঘা প্রাতি লাভ করত 
১১ টাকা ১২ আনা । 1৭0 

নীল-কুষকদের আর একটা বড় অভিযোগ ছিল যে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির 
জন্য একজন কুষক অন্যান্য যে কোনো ফসলের জন্য বেশি মূল্য পাচ্ছিল, কেবলমাত্র 
তার নাঁলগাছের দাম পূবেও যা ছিল এখনও তাই রয়ে গেল। এর উপর আবার 
তার সব থেকে ভাল জমি ও তার বোঁশর ভাগ কাজের সময় তাকে নীলচাষের 
জন্য নয়োগ করতে হতো । 

মূল্য বাদ্ধি সম্বন্ধে ছোটলাট গ্র্যাপ্ট ত।র রিপোর্টে যা বলে'ছলেন ত, 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য  “নীল-সংকট চরমে ওাার সব থেকে বড় কারণ হলো 
সাম্প্রাতক ৯ | এটা জানা কথা যে সব ক্লাষজাত দ্রব্যেবই মল্য গত তিন 
বছরে 1দ্বগুণ কিংবা প্রায়দ্বগুণ বেড়ে গরেছে। দনমজুরেব মজুরী ও গরু 
বদ পোষার খরচও এবই রকমে বেড়ে গিয়েছে |: এবং যেহেতু এই একটিমাত্র 
প্রব্ের কোনো প্রকার মূল্যব্াদ্ধি হয় নি, এইটেই হচ্ছে সব থেকে বড় কারণ যা 
রায়তের কাছে নীলচাবে" ₹ পকারিতাগুলিকে দ্বিগূণভাবে বাড়িয়ে দয়েছে। 
চাষীর টাকার ক্ষাঁতটা ডবল হলো ও অন্যান্য ক্ষতিগুলোও একই হারে বেড়ে 
গেল 1-.এবং চাষীরা একেবারে খোলাখুলি বিদ্রোহ না করা পর্যন্ত নলকররা 
নীলগাছের দাম বাড়াবার কথা একদিনের জন্যও চিন্তা করে নি ।১ [৭১] 

বাঙলাদেশে যেভাবে নীলচাষ হতো তার অপকাঁরতা সম্বন্ধে আর একটা 
গুরুতর দিক আলোচনা করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ লেখক 
হিসেব ক'রে দেখিয়েছিলেন যে, বাঙলাদেশে ২০ লক্ষ ৪০ হাজার বিঘা শ্রেচ্ত 
জমিতে নীলচাষ করা হয় এবং তিনি এর উপর এই মন্তব্য করোঁছিলেন ষে, 
এর অর্থ হচ্ছে অর্ধ মিলিয়নের অনেক বেশি জমি খাদ্য-শস্য উৎপাদন থেকে 
সারয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তা হয়েছে এমন একটা দেশে যেখানে দুভির্ষ চ্থায়ী 
হয়ে দাঁড়িয়েছে । নীলচাষের পূর্বে নদীয়া, ষশোহর, ২৪ পরগনা, রাজসাহণ, 
মুিদাবাদ, এই সব জেলাগদুলি সমৃদ্ধশালী ও জনাকীর্ণ ছিল; নীলচাষের পর 
এই জেলাগ্লি অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকল । 
নীল-বিদ্রোহের পর মাদ্রাজে নীলচাষ খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং কয়েক 


নলচাষের অর্থনীতি ৫৩ 


বছরের মধ্যেই মাদ্রাজের উৎপাদন বাঙলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হয়েছিল। 
মাদ্রাজ, বিহার ও অযোধ্যায় নীলচাষের বোশি্টা ছিল এই যে এই সবস্থানে 
খাদ্যশস্য হয়ে যাবার পর নীলচাষের শুরু হতো । বাঙলায় ঠিক উল্টো--যখন ধান 
চাষের সময়, ঠিক তখনই আবার নীলচাষেরও সময় । বাঙলাদেশে নঈলচাষের 
সঙ্ষে ধানচাষের কেবলমান্র সংঘর্ষই বাধত না, নীলচাষ জামির পক্ষেও খুব 
ক্ষতিকর হতো। পক্ষান্তরে, মাদ্রাজ, বিহার, অযোধ্যায় ফসলের আবতর্নের 
(100৮1091001 ৮017৪) ফলে জামির উপকার হতো । 

চাষীকে লণ্ঠন করার জন্য বাঙলায় নীলকর আরও অনেক উপায় অবলম্বন 
করত। নীলগাছ কাটার পর চাষীকেই সেগুলি গরুর গাঁড় ক'রে অথবা নোকা 
ক'রে কৃঠিতে নিজের খরচে পেখছে দিতে হতো । নীলকর চাষীকে এর জন্য কিছুই 
দত না। এই জন্য চাষীকে ধারে গরুর গাড়ি ভাড়া করতে হতো। নীল ক'মশন 
এ বিষয়ে বলেছিলেন যে, এর জন্য চাষাঁর খণ বেড়ে যায়। যানবাহনের খরচ 
কুঙিরই দেওয়া উচিত, চাষীর নয় ।” |৭৩। 

নদীয়া জেলায় হাতিয়ার একজন কৃষক, সবির বিশ্বাস, নীল-কমিশনকে 
বলে'ছলেন যে, তান ১০৬ বিঘা জমির মালিক, “নীলকরের মাপ অনুসারে 
আমাকে ৭ বঘায় নীলচাষ করতে হয়, আসলে সেটা হচ্ছে ১১ বিবা। কোনো 
কোনো বছরে তারা আমাকে এক টাকা, কি দু টাকা দাদন দেয়, কিন্তু কুঠির 
আমলারাই তার সব নিয়ে নেয় । কুঠি থেকে আমার ফসলের জন্য কোনো'দন 
মামি একট পয়সা পাই নি। গত বছর আমি ২টি নৌকা ভাতি" নীলগাছ 
দিয়েছিলাম, আমি একাঁট পয়সাও পাই নি। গত বছর আম ২৫ নোকা ভার্ত 
নীলগাছ দয়েছিলাম, তাবা বলে এক নৌকায় ৩।৪ বাণ্ডিল গাছ ধরে, আমি বাল 
এক নৌকায় ১২।১৬টি বাশ্ডিল গাছ ধরে।” [৭8] 

নদীয়ার বাজমাজ; গ্রামের মার একজন কৃষক, মীরজান মণ্ডল, বলেছিলেন. 
নীলকর হচ্ছে একাধারে নীলকর, জমিদার ও মহাজন । মহাজনধের কাছে 
বাজার দর হচ্ছে টাকায় ১৪ থেকে ১৬ কাঠা ধান, কিন্তু নীলকর সেখানে দেয় মান্র 
৮ কাঠা এবং আমরা নীলকর ছাড়া অন্য কোনো মহাজনের কাছ থেকে ধার করতে 
পাঁর না। আমার আর একটা আভযোগ হচ্ছে এই যে, গত কার্তিক মাসে নীলকর 
আমার ৭০০ বাঁশ কেটে নিয়ে গিয়েছে। তারজন্য সে এখনও কিছ? দেয় 'নি। 
যদিও বা দেয়, তাহলে দেবে ১০০ বাঁশের জন্য মানত ৪ আনা ।”* [৭৫] 

মীরজান মণ্ডল একটা অতান্ত খাঁট কথা বলে ফেলেছেন, নাঁলকর একাধারে 
নীলকর, জমিদার ও মহাজন। সত্গে সঙ্গে সে আবার শাসক-শ্রেণীতুস্ত । 
ওপাঁনবোশিক-তন্দ্রের সে হচ্ছে একটি চমৎকার প্রতীক । নশলচাষের অর্থনীতি 
হলো প.ুরোমান্রায় ওপাঁনবেশিক অর্থনীতি । নীলকরকে বারা শিল্পাঁব্লব 
ও কুষিবি্লবের ধারক ও বাহক হিসাবে দেখেছিলেন অথবা এখনও দেখেন তাঁদের 
কজ্পনাশাস্ত প্রশংসনীয় হতে পারে, কিন্তু এীতহাসিক বান্তভববোধের অভাব 
আছে। 


নীলকরের তাগ্ুব 


বরামমোহন-দ্বারকানাথ প্রমূখরা ভেবেছিলেন যে ভারতে কলোনিজেশনের অধিকার 
পেলে উচ্চবংশীয়, ধনী ও 'শাক্ষত ইংরেজরা এ দেশে বসবাস করবে ও শিহুপ, 
শক্ষা ইত্যাদি বিস্তার করবে । ১৮৩৩ সালের সনদে ইংরেজরা সে-আঁধকার 
পেয়েছিল, কিন্তু যেসব ইংরেজ এখানে এসে জমিদার হয়ে বসল তাদের মধ্যে ভদ্র 
শাক্ষত ক'জন ছিল তা কারো জানা নেই; তবে তাদের বেশীর ভাগই যে 
সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনকারী হিসাবে এসেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই । ড্যানিয়েল 
বৃকানান বলেছেন: “এই অণ্ুল [বাংলা বিহার | যাদের আকর্ষণ কবোঁছল তারা 
ছিল গৃণ্ডা প্ররাতির একদল প্ল্যান্টার যাদের মধ্যে অনেকেই ছিল আমোঁরকায় 
কঠোর গহংস্ প্রকাতির দাস-পাঁরচালক (৪1৮৮৪-811৮9:) এবং সেইসব দূুভীগ্যজনক 
চিন্তা এবং অভ্যন্ত খারাপ অভ্যাসগুলি তারা সত্গে নিয়ে এসেছিল ।*--১৮/০১ 
সালেতেই তাদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেট তাদের মুচলেকাবদ্ধ 
করতে চেয়েছিলেন এবং ১৮১০ সালে কয়েকজন *শলকরকে তাদের পাশাঁবক 
কায'কলাপের জন্য ভারত থেকে তাঁড়য়ে দেওয়া হয়েছিল ।, (পৃঃ ৩৭-৩৮ ) 

১৮৩৩ সালের সনদে ইউরোপীয়রা বাংলাদেশে জমি কিনে জমিদার রূপে 
বসবাস করবার€আঁধকার পাবার পরেই ইংরেজ বাঁণক ও নীলকরদের অনেকগদাল 
প্রাতষ্ঠান কলকাতায় গড়ে উঠল । ১৮৩৫ সালে স্হাপিত হলো 'বেংগল চেম্বার 
অব কমার্স, ১৮৩৭ সালে হলো 'নীলকর সামাতি'। এর কিছুদিন পরে শদ 
ল্যাণ্ড হোল্ডার্স আ্যাণ্ড বমা্শয়াল এসোশিয়েশন অব 'ব্রাটশ ইণ্ডিয়া" নামে আর- 
একটা বৃহত্তর সংগঠন জন্ম নিল, যার মধ্যে নীলকর সাঁমাতিই প্রধান ভাঁমকা 
গ্রহণ করল। ১৮৩৩ সালের পূর্বে নীলকররা রায়তদের প্রাতি অত্যাচার আর 
জমিদারদের সঙ্গে ঝগড়াববাদ তো করতই, তাছাড়া নিজেদের মধ্যেও এলাকার 
আঁধকার 'নয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা করত । নীলকর সামাত প্রাতাচ্চত হবার পর 
থেকে তাদের নিজেদের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ প্রায় একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল, 
এবং এক-এক অগ্ুলে নীলকররা একচ্ছত্র অধিপাত হয়ে বসল। পূর্বে নীলকররা 
নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও দাঙগাহাঞ্গামায় ব্যস্ত থাকায় অনেক সময় প্রজারা তাদের 
আক্রোশ থেকে বিছুটা বে*চে যেত। ১৮৩৩ সালে 'নীলকর সমিতি, স্থাপিত 
হবার পর তাদের আত্মকলহ বন্ধ হয়ে গেল ও নীলচাষারা পুরোমান্রায় ভূমিদাসে 
পাঁরণত হলো । 

“কোনো কোনো জাঁমদার জর উচ্চ দর পাইয়া নীলকরদের তাহা বিক্রয় 
করে? ( যোগেশ বাগল: 'জাতি-বৈর', পৃঃ ৯৫)। আবার অনেক ক্ষেত্রে কোনো 
কোনো জাঁমদার নীলকরদের নিকট জমি বিক্লি করতে অসম্মত হয় ও তার ফলে 
অনেক জমিদারের সত্গে নীলকরদের দাঙ্গা হাঞ্গামা ও মামলা-মোকদ্দমা চলতেই 


নীলকরের তাস্ডব ৫ 


থাকে। এখন থেকে নীলকরদের “নিজ জামিতে মজুর লাগিয়ে নীলচাষের 
পারমাণ যদিও অনেক বেড়ে গেল, তবুও দাদনী জমিতে রায়তদের দ্বারা নীলচাষ 
অনেক বেশি লাভজনক হওয়াতে নীলকররা দাদনী জমির প্রাতিই বেশি ক'রে 
জোর দিল, যার ফলে দাদনী জমির মালিকদের উপর তাদের অত্যাচার আগের 
মতোই চলতে থাকল । যেখানে নিজ আবাদের জন্য নীলকরের খরচ হতো 
বিঘা প্রতি ৬ টাকা ১৪ আনা ৬ পাই, যেখানে রায়তঁ আবাদের জন্য তার খরচ 
হতো মাত্র ২ টাকা ৩ আনা, অর্থাং এক-তৃতীয়াংশেরও কম ( [09160 00]001- 
৪510078 739)0, []ড্1997109, 0. 192-201 )। চাষীদের লুণ্ঠন করার নীল- 
করদের আরো একটা পন্হা ছিল। বাংলাদেশের সরকারী ও সাধারণভাবে একবিঘা 
জমির মাপ ছিল ১৪,০০০ বর্গ ফুট । কিন্তু নীলকররা এই মাপ মেনে চলত না, 
তাদের মাপ ছিল ২১,৫১১ বর্গ ফুট, অর্থাৎ দেড়গুণেরও বোশ। “নীলচাষীরা 
ভাল করেই জানত যে নীলচাষের জন্য নীলকর যে ভাবে জমি মেপে দেবে তাই 
তাকে মেনে নিতে হবে ।” (এ পৃঃ ২০২) 

নীলকররা প্রথম গ্রামে বসবার সগয় রষকদের বি“বাস অজন করার জন্য তাদের 
সত্গে ভাল ব্যবহার করার ভান করত এবং শুধুমাত্র পতিত ও নিরু্ট জমিতেই 
নীলচাষের প্রস্তাব করত ; তারপর ধাঁরে ধীরে কৃষকদের উতরুণ্ট জাম দখল করত 
ও ক্রমশঃ তাদের ভূমিদাসে ষ্ারিণত করত। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্র তাঁর নিজের 
আভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন : 

“নীলকরগণ জোর কাঁরয়া উৎরুষ্ট জমিতে নীল বুনাইয়া লইতেন ; বলপূর্বক 
তাহাদিগের গোলাঙ্ালাদ ব্যবহার কাঁরতেন, তাহাদিগের আ্রাদেশানুসারে কার্য 
করতে না চাহিলে প্রহার, কয়েদ, গৃহদাহ প্রভৃতি নৃশংস ক্কীত্যাচার করিতেন ; 
এবং অনেক চ্ছলে জমিদার হইয়া বাঁসয়া অবাধ্য প্রজাঁদগকে একেবারে ধনে প্রাণে 
সারা কারতেন।” (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বক্ষসমাজ, পৃঃ ২২১) 

রানাঘাটের জাঁমদার জয়চাঁদ পাল চোধুরী-যাঁর জমিদারিতে ১৮৫৭ সাল 
পর্যন্তও ৪৪,০০০ বিঘা পরিমাণ জমিতে নীলচাষ হতো-- ইণ্ডগো কমিশনের 
নিকট সাক্ষাদানকালে বলোছলেন, যেখানে ৮ খানা লাংগলের (মজুর সমেত ) 
বাজার দর ছিল এক টাকা, সেখানে নীলকরদের দাম $ছল মাত্র তার অর্ধেক অর্থাং 
টাকায় ১৬ খানা। তারপর জয়চাঁদ, যান নিজেই ছিলেন একজন নীলকর, 
স্বীকার করলেন যে, "সব নীলকরই এ দর দত, সুতরাং আমিও তাই দিতাম ।*" 
নশলচাষে রায়তের কোনই লাভ থাকে না।* [৭৬] জয়চরদের মতে ণনজ' চাষের 
জনা নীলকরকে খুব কম করে খরচ করতে হতো -__লাঙগল দেবার জন্য মজুরি ১ 
টাকা ৮ আনা, নিড়ানী ৬ আনা, চোৌঁবদারণ ট্যাক্স ৬ আনা, বাজ ১ টাকা ৪ 
আনা, ফসল কাটা ও গরুর গাঁড় ৮ আনা, জমির খাজনা একটাকা ৪ আনা, মোট 
& টাকা ৪ আনা । জয়চাঁদের মতে নদীয়া, ঘশোহর, হুগলণীতে গড়পড়তা বিঘা 
প্রাতি ১৬ বাণ্ডিল নীল গাছ হতো (১০০০ বাণ্ডিল গাছ থেকে ৬ মণ নীল 
প্রস্তত হতো আর প্রাতিমণ নীল নীলকররা বান্ত করত ২৫০ টাকায় )। জয়চাঁদ 
একজন সাধারণ রায়তের উদাহরণ 'দিয়ে দেখিয়েছেন যে, এই চাষাঁটির দুই বিঘা 


৫৬ নীল বন্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


নীলচাষ করতে খরচ হয় খুব কম ক'রে ১০ টাকা ১৩ আনা । ( তাছা ছা চাষীকে 
জাঁরমানা ইত্যাদি বাবদ আরও খরচ করতে হতো, যেমন গরুব অনাধিকার প্রবেশের 
জনা গরু-পিছ: প্রাতাদিন ৬ আনা । এই খরচগুলি হিসেবের খাতায় উঠত না, 
কারণ গরু ছাঁড়য়ে আনার জন্য সঙ্গে সক্ষে চাষীকে এই টাকা দিতে হতো )। 
তারপর, তার ফসলের জন্য চাষী কি পেত? তার ফসল হয়েছে ৩২ বাণ্ডল; 
টাকায় ৮ বাণ্ডিশ দরে তার দাম হয় ৪ টাকা । যেখানে তাকে ফসল তোর করার 
জন্য খর১ করতে হয়েছে ১০ টাকা ১৩ আনা, সেখানে সে পাচ্ছে মান্র ৪ টাকা, 
আর তার লোকসান হচ্ছে ৬ টাকা ১৩ আনা । পাঁরক্কার দেখা যাচ্ছে যে, রায়ত 
তার মজহরর জন্য কিছুইপাচ্ছে না, অর্থাৎ নীলকরের জন্য তাকে সারা বছর ধরে 
1নছক বেগার খেটে দিতে হচ্ছে। এতসব লোকসানের পরও চাষীকে 
আমলাদের “দচ্তার কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হতো যার পাঁরমাণ দাঁড়াত 
৮ থেকে ১০ আনা । এই পন্হায় যে চাষী নবীলকরের কাছে একবার দাদন নিয়েছে, 
সেই দাদন আর কোনোকালেই শোধ হতো না। 1৭৭, 

জয়চাঁদ পাল চৌধুরী আরও বলেছেন যে, নীলচাষের প্রথমাবস্থায় চাষীদের 
অবচ্হা এতটা খারাপ ছিল না, কারণ তখন দাদনের টাকা প্রতি বছরই শোধ হয়ে 
যেত, তারপর আবার নিজের ইচ্ছামতো চাষীরা নতুন ক'রে দাদন দিত। তাছাড়া, 
তখন রায়তের দেড় বিঘা নীলচাষ করলেই যথেন্ট হতো, কিন্তু এখন তাকে অন্তত 
৬ বঘা ক'রে নীনের জন্য দিতে হয়, বতমানে ৭নজ' টাষের তুলনায় রায়তী 
চাষের পাঁরমাণ অনেন বেড়ে গিয়েছে । নিজের ক্ষাতি স্বীকার করেও রায়ত 
হয়তো একাবিঘা নীলচাষে রাজী হতো নীলকরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য । “নীলচাষ 
করার জন্য রায়তঞ্জে_দারা বছর ধরে সমস্ত সময় তার এন্যই দিতে হয়,তার অন্যান্য 
ফসলের চাষকে উপেক্ষা ক'রে । তাহলে এতাঁদন ধরে চাষীরা নীলচাষ করছে 
কেন- এই প্রশ্নের উত্তরে জয়চাঁদ বলোছলেন, “তার কারণ নীলকরদের অসংখ্য 
রকমের অত্যাচার ও বলপ্রয়োগ- যথা, তাদের গুদামে আটক রাখা, তাদের বাডিঘর 
জালিয়ে দেওয়া তাদের উপর মারপিট, ইত্যাদ-. আম অনেক সময় নীলকরদের 
বলোঁছ চাষীদের উপর জুলুম না করতে, 1কন্তু তারা আমার কথা মোটেই শোনে 
[ন।” | ৭৮] 

নীলকররা কেবল চাষীদের উপর জুলুম করেই ক্ষান্ত হতো না। জামদার- 
দেরও তারা ছেড়ে দিতনা। নদীয়া ও যশোহরের জমিদার লতাফত হোসেন তার 
একট সুন্দর উদাহরণ । কাঁচিকাটা ও সিদধারয়া কুঁঠির নীলকররা অনেক দিন থেকে 
তাঁর বড় ভাইদের কাছ থেকে জমি ইজারা নেবার চেষ্টা করছিল । তাঁর ভাইরা 
যখন মারা যান লতাফত তখন বালক ছিলেন--এই স্যোগে কাঁচিকাটার নীলকর 
লতাফতের বড় ভাই তাকে জমির ইজারা দিয়ে গিয়েছে এই দাবি জানিয়ে 
ম্যাজিস্ট্হটের আদালতে নাশ করল । আদালতে নীলকরে পাট্টা জাল বলে 
প্রমাঁণত হলো। আদালতে হেরে গিয়ে নীলকর ৩০০ লাঠিয়াল নিয়ে লতাফতের 
কাছার আক্রমণ ক'রে জবালিয়ে দিল। ১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে নীলকরের 
কয়েকজন লোকের সামান্য শাঞ্তি হলো । অনবরত দাখ্গাহাঙ্গামা চলতেই থাকল ॥ 


নীলকরের তাণ্ডব &৭ 


১৮৪৬ সালে নীলকরের ভাড়াটিয়া লািয়ালরা লতাফতকে আক্রমণ ক'রে তাঁর 
তিনজন লোককে খুন করল আর অনেককে জখম করল । আদালতে আবার 
নীলকরের কয়েকজন লোকের সামান্য শান্ত হলো । এর কিছুদিন পর ৭২৫ 
বিঘা, ৫৫০ বিঘা ও ৩৫০ বিঘা জম দাবি ক'রে আদালতে নীলকর আবার 
হাঁজর হলো। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে নীলকররা ৩৯,০০০ [ টাকা 
ক্ষাতপূরণ দাব করে লতাফতের বিরুদ্ধে আরও একটা মামলা 
আনল । [৭১। 

ইংরেজ নীলকররা বড় বড় জমিদারদের বিরুদ্ধেও জুলুম করতে সাহস পেত 
এই জন্যে যে মফস্বলের ম্যাঁজিস্টে্টরা প্রায় সকলেই ছিল তাদের বন্ধু, অন্তত 
১৮৫১ সাল পযন্ত । “একজন ম্যাঁজস্ট্টে একজন বড় জাঁমদারকে ভয় 
দেখিয়েছিলেন এই বলে যে তিনি যাঁদ নীলকরকে জমি পত্বন না দেন, তাহলে 
ফোজদারী আইন অননসারে তাঁর দণ্ড হবে ।” (729100৮6০07 079 1110180 
(00100139101), 1081 119) 

1কভাবে ক্ুষককে জোর ক'রে দাদন দেওয়া হতো সেোঁবষয়ে ১৮৬০ সালের 
জুন মাসের “ক্যালকাটা রিভিউ” পীত্রকায় এই বিবরণাঁট বোরয়োছিল : “একজন 
নীলকর একটি গ্রামের ইজারা পাওয়া মান্রই, তার প্রধান কাজ হয় গ্রামে কয়।ট 
লাংগল আছে তা স্হির করা, তারপর দ্বিতীয় কাঞ্জ হয় প্রত্যেকটি লাঙ্গল-প্র,“ত 
দুই 'বঘা নীল-চাষ করার জন্য সব রায়তকে বাধ্য করা ।' লাঙ্গল সম্বন্ধে তথ্য 
সংগ্রহ করার জন্য নীলকর নিজে সোজাসুজি চাষীয় নিকট গিয়ে খবর 
নেয় না! সে একমুহূ্তঁ সময় নষ্ট না ক'রে গ্রামের ঝুররকারকে গ্রেপ্তার 
করে কীঠতে নিয়ে আসে ।, কারণ একমাত্র সেই জানে গ্রার্ট্টেকার কার কাছে 
কয়াটি লাঙ্গল আছে। এইভাবে সমস্ত খবর নেবার পর রায়তদের ডেকে পাঠান 
হয় ও তারপর এক এক জন ক'রে প্রত্যেক রায়তকে বিঘা প্রাত দুই টাকা 
ক'রে দাদন দেওয়া হয় এবং প্রত্যেককে লাঙ্গল-প্রতি দুই থেকে ছয় ।বঘা 
ক'রে নীলচাষ করতে বলা হয়; তখন একটা সাদা স্ট্যাম্প-কাগজে তাদের 
[দিয়ে সই কাঁরয়ে নেওয়া হয় নয়তো বুড়ো আঙুলের ছাপ নেওয়া হয় । 
তারপর কুঠির লোক মাঠে মাঠে গিয়ে ভাল ভাল জাঁমগ্দালকে বেছে কর চিহ্ন 
বাঁসয়ে দেয় । সে সব জামগ্াল কোনো একটা মূল্যবান ফসল তৈরি করার 
জন্য চাষীরা প্রস্তুত করছিল ।, 

এই প্রসঙ্গে শান্তিপুরের একজন জার্মান পাদ্রী, সি. বমভাইটস, ১৮৬০ সালে 
১৭ই এপ্রলে “হন্দ্‌ পেটিয়ট -এ ( ২৮শে এপ্রল, ১৮৬০ ) যে চিঠিখানা লিখে- 
ছিলেন, তাতেও নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহনী পাওয়া যায়: ৮ 
বছর পূর্বে যখন আমার মাগ্েকার কর্মহল সোলোতে বাস করছিলাম ও যখন 
আর্টিবল্ড হিল্‌স: আশেপাশের তালুকগ্দলি নিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন, তখন 
১০ জন, ২০ জন, এমনকি ৫০ জন ক'রে এঁ সব গ্রামের মণ্ডলরা আমার কাছে 
এসোঁছিল এবং এই সব গ্রামগ্লিকে নীলকরদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমি 
যাতে তালকগ্ীল কিনে নিই তার জন্য অতিশয় পেড়াপাঁড়ি করোছিল। তারা 


&৮ নাল বিদ্রোহ ও বাঙাল? সমাজ 


এও বলেছিল যে যদ আমি তালুকগুীল কিনতে রাজী হই, তাহলে তারা তার 
খরচের অর্ধেক টাকা তুলে আমাকে উপহার দেবে। এমনাক তাল-কদাররা পযন্ত 
আমাকে বলে পাঠালেন যে আমি যেন তাঁদের তালুকগূঁলি কিনে নিই । তাঁদের 
মধ্যে একজন-_-যাঁন নীলকরের লাঠিয়ালদের দ্বারা নিজের বাড়তেই ঘেরাও হয়ে 
1ছলেন, গভশর রান্রে বিপদ অগ্রাহ্য ক'রে ২৫ জন রায়ত সঙ্গে ক'রে আমার 
বাড়িতে এসে অনুরোধ করলেন যে আমি যেন তাঁর আঁভযোগটা ম্যাঁজস্ট্ঃেটের 
নিকট পৌছে দিই তাঁর অভিযোগ ছিল যে তিনি নীলকরকে তাঁর তালুক 'বিক্লি 
ক'রে 'দচ্ছেন এই কথাটা নঈলকর জোর ক'রে তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে 1নতে চান । 
আম ম্যাঁজিস্ট্রেটেকে বলে।ছলাম, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি ।-..এর কিছাদন 
আগে নীলকরের লাওয়ালরা চাষীদের &০টা গরু দুপুর বেলায় ধরে নিয়ে চলে 
যায় এবং এই গরু চীরর মোকদদ্দমা কুষ্ণনগরের আদালতে চলা অবস্হাতেই 
চাষাঁদের জমিতে চাষীদের দিয়েই জোর ক'রে নীলচাষ করিয়ে নেওয়া হচ্ছিল । 
কছুদদন বাদে তালুকগুলি 'নাশ্চন্দপুর কঠর অধীনে চলে গেল। রায়তরা 
অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল । মোঁলয়াপোতা, পাথরঘাটা ও গোবিন্দপুরের চাষীরা 
যারা পূর্বে কোনোদিন নীলচাষ করেনি আবার তারা আমাকে তাদের নীলকরদের 
অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অনুরোধ করল । এইসব অত্যাচার করার 
কৌশলগুলি তখন আম বুঝতে পারনি, কিন্তু এখন বুঝতে পার । যখন 
নীলকর শুনতে পেল যে মণ্ডলরা আমার বাড়তে এসৌছল, সে--তাদের 
দশ্ডমুণ্ডের নতুন কর্তা-_পাদ্রু'র কাছে যাবার অপরাধে তাদের ২৫ টাকা জরিমানা 
করল । ম্বভাবতুই এর পর থেকে তারা আর আমার কাছে আসোঁনি এবং দাদনও 
তারা 'নতে বাধ্য ইসো--প্রথমবার ও শেষবারের জন্য (শেষবারের জন্য এই কারণে 
যে প্রথমবার টাকা নেবার পর তারা আর কোনো টাকা পায় ন)। এইভাবে প্রাতি 
বংসর অত্যাধিক খরচ ক'রে নীলচাষ করতে তারা দাণ্ডত হলো ; তাদের লোকসান 
ও সর্বনাশ শুরু হলো ।? 

মেলিয়াপোতার লোকেরা ছিল খ্রীষ্টান; তারা নীল বুনতে অস্বীকার 
করোছল, ভেবোছল যে তাদের পাদ্রী বোমভাইটস তাদের রক্ষা করবেন। 
বোমভাইটস বলছেন . একা দন যখন আমি দুরে একজন মিশনার বন্ধুর সঙ্গে 
দেখা করতে গিয়েছিলাম, সেই সুযোগে নীলকর মিঃ স্মিথ গ্রামে এসে চাষীদের 
বলল যে, তারা যাঁদ নীলচাষ করতে রাজী না হয় তাহলে “এক মুহ্‌তের মধ্যে 
গ্রাম ধ্বংস ক'রে দেবে ।' রায়'তদের নীলচাষ করতে বাধ্য হতে হলো, তখন খনই 
তাদের দাদন দিয়ে দেওয়া হলো-"*এবং চ্দীস্তর খাতায় তাদের নাম লিখে নেওয়া 
হলো । এই ছোট অনঃগ্ানটুকু শেষ হলে পর, দাবি করা হয় যে রায়ত চ্যান্ত-বদ্ধ 
হয়েছে ও ভবিষ্যতে কোন দাদন না পেয়েও সারা জীবন ধরে সে নীলচাষ করতে 
বাধ্য । আরও একটা কথা--নীলকর ও রায়ত উভয়ের মৃত্যুর পরও এ ধরনের 
চুস্ত কখনও ভেঙ্গে দেওয়া যায় না। নতুন নীলকর স্বতঃসদ্ধভাবে 
ধরেই নেয় যে মৃতচাষীর সল্তানও, কোন প্রকারেও নতুন চান্ত না 
করা সত্তেও, সারাজীবন ধরে নীলচাষ করতে বাধা । আমি কয়েকটা 


নখলকরের তাণ্ডব &৯ 


উদাহরণ জানি যেখানে পৌত্ররা পিতামহের চদুন্তপন্রের উত্তরাধিকারী 
হয়েছে | 

বমভাইটস: তারপর লিখেছেন, 'ঠান্তপন্র সই করার সময় যারা উপস্থিত ছিল 
না, দাদনের টাকা তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ও কোনরকম আড়ম্বর 
না ক'রে চান্ত-খাতায় তাদের নাম তুলে নেওয়া হয়েছিল। এইরকম একজন 
লোক হচ্ছে একাঁট গরীব অথচ সম্ভ্রান্ত প্রীন্টান। দেড় বিঘা জমি চাষের জন্য 
তার নিকট তিন টাকা পাঠান হয়েছিল। ক্লমশঃ এই দেড় বিঘা জমি তিন বিঘায় 
পরিণত হলো, উপরু্তু কোন দাদনও মিলল না। এই তিন 'বিঘা আবার কুির 
বিঘা, পাঁচ জামদারধ-বিঘার সমান। গত বছর এই লোকটি ১৬ গাঁড় নীলচাষ 
কুঠিতে পেশীছয়ে দিয়োছল, কুঠির ওজন অনুসারে সেটা হলো ১২ বাণ্ডল, যর 
জন্য তাকে দেওয়া হলো ৩ টাকা । কুঠির আমলারা এর থেকে তাকে শেষ পর্যন্ত 
কত বাড়ি নিয়ে যেতে দিয়েছিল তা আমার ঠিক মনে নেই, কিন্তু তার খরচের 
[সাব আমার সামনে রয়েছে, তা হচ্ছে ১৭ টাকা ৫ আনা । কিন্তু আপনারা মনে 
রাখবেন যে, সে খুব ভালোয় ভালোয় নিম্কীত পেয়োছল। আমার সামনে আরও 
৪০০০ হিসাব রয়েছে__-যা যে-কোন ব্যান্তুকে স্তম্ভিত ক'রে দেবে। বর্তমানে এই 
ধরনের বহ্‌ লোককে নিশ্চন্দপুরের নিকট দামুরহহদার কুঠির গহ্দামে কয়েদ করে 
রাখা হয়েছে এবং তাদের উপর বহু রকমের পাশবিক অত্যাচার হচ্ছে যাতে 
তারা স্বীকার করে যে তারা দাদন নিয়ছে ও নীলচাষ করবে ।” 

কাপাসডাঙ্গার পাদ্রী ফেডাঁরক সূড়-_ইনিও জার্মান_-নীল-ক মিশনের সাক্ষো 
বলেন যে, “১৮৫৬ সালে একাঁদন বিকাল ৪ টার সময় আমি যখন লিখ।ছলাম, 
৩খন ২৩ জন লোক দৌড়ে এসে বলল যে লািয়ালরা গ্রক্লীনদের গর্বাছুর সব 
নিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার চড়ে তখনই আম কুঁঠির দিকে ছুটলাম। বাজারের 
কাছে এসে দেখতে পেলাম ৩৫টা আন্দাজ গরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; লায়াৎ রা 
আমাকে দেখেই ছুটে পালিয়ে গেল । যে সব থ্রীণ্টান আমার পিছনে আসাছল 
তারা গরুগুলিকে নিয়ে গেল। তখন আমাকে একজন বলল, নদীর ধার 'দয়ে 
লাঠয়ালরা আর একদল গরু নিয়ে যাচ্ছে । আঁম সেইদিকে গেলাম ও স্কুলের 
কাছে এসে দেখলাম একজন আমিন আর ৮ জন লাঠয়াল গোটা চ।ল্লিশেক গরহ 
নিয়ে যাচ্ছে। আমিন আমাকে দেখামাত্রই লাঠিয়ালদের বলল সাহেবকো 
মারো” ; দুবার সে এই কথা বলোছল। আঁম ঘোড়া ফিরিয়ে চলে গেলাম ॥? 
বাড় পেশছে সংড় নীলকরকে চিঠি লিখলেন ; খুব কড়াভাবে নীলকর উত্তর 
দিল যে তিনি যেন এতে নাক না গলান। তখন সূড় ম্যাঁজস্ট্রটেকে লিখলেন। 
৩ দিন পরে পুলিশ এল, এবং বহ্‌ মাইল দুরে দামুরহহ্দা থানায় সেই 
গরুগূলি খুজে পেল। সুড় নীলকরের অত্যাচারের আরও অনেক উদাহরণ 
দেন: 'রায়তরা যখন মাঠে তাদের কাজে খুব বাস্ত থাকে, তখন তাদের 
নীলকরের জামতে কাজ করবার জন্য ডাকা হয় ; তৎক্ষণাং না গেলে তাদের উপর 
মারাঁপট করা হয়। এর জন্য রায়তরা তাদের ধান, আখ, তামাক ইত্যাদি কিছুই 
চাম্ন করতে পারে না।” (৮০] 


নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 
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নীলচাষীদের ১৮৫০ সালের পূর্বের অবস্থা বর্ণনা ক'রে দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
পুন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত “তত্বোধিনী পাত্রকা'য় ১৮৫০ সালে অক্ষয় 
কুমার দত্ত লিখোঁছলেন, '"নীলকর'দগের কাষেরি বিবরণ করিতে হইলে 
প্রজাপীড়নেরই বিববণ লিখিতে হয়। তাঁহারা দুই প্রকাবে নাল প্রাপ্ত হয়েন, 
প্রজাদিগকে আগ্রম মূল্য দিয়া তাঁহাদের নখল ক্রয় করেন, এবং আপনার ভামি 
কষ ণ করিযা নাল প্রন্ভুত করেন । সরলস্বভাব সাধু ব্যান্তরা মনে কারতে পারেন 
ইহাতে দোষ ক? কিন্তু লোকের কত ক্লেশ, কত আশাভঙ্গ, কতাঁদন অনশন, 
কঙ যন্ত্রণা যে এই উত্তরের অন্তভন্ত রাহয়াছে, তাহা কমে কমে প্রদার্শতি 
হইতেছে । এই উভয়ই প্রঙ্ঞানাশের দুই অমোঘ উপায় । নীল প্রস্তুত করা 
প্রজাদগেব মানস নহে । নীলকর তাহাঁদগকে বল দ্বারা তদ্বিষঘ়ে প্রবস্ত 
করেন, ও নপবীত বপনার্থে তাহার দিগের উত্তমোত্তম ভাম 1নদণ্ট কাঁরয়া 
দেন। দ্রবোর ডউীচত পণ প্রদান করা তাহার রীত নহে, অতএব তান 
প্রজাদগের নীলেব অত্যল্প মূল্য ধার্য করেন। নালকর সাহেব স্বাধিকারের 
একাধিপ।তরূপ, তিনি মনে কারিলেই প্রজাদগের সবস্ব হরণ করতে পারেন, 
তবে অন:গ্রই কারয়া দাদন স্ববূপে যৎাকী9ৎ যাহা প্রদান কাঁরঙে অনুমাতি 
করেন, গোমস্তা ও অনান্য আমলাদের দস্তুর ও হসাবাঁদ উপলক্ষে তাহারও 
কোন: না অদ্ধর্বাংশ কতন যায়» একারণ প্রজারা যে ভূমিতে ধান্য ও অন্যান্য 
শস্য বপন করিলে অনাযাসে সম্বংসর পাঁরবার প্রতিপালন করিয়া কাল যাপন 
কাঁরতে পারে, তাহাতে নীলকর সাহেবের নীল বপন কাঁরলে তার লাভ দরে 
থাকুক, তাহা'দিগের দদ্দ্য খণজ্ালে বদ্ধ হইতে হয়। অতএব তাহারা কোনরুমেই 
স্বেচ্ছানুসারে এ বিষয়ে ২ বণ্ত হয় না। বিশেষতঃ কুষ্কাধই তাহাদের উপজীব্য, 
ভ.মিই তাহাদের একমাত্র সম্পাসত্ত এবং তাহারই উপর তাহাদের সমুদয় আশাভরসা 
নিভর করে। কোন: ব্যন্ত এমত স্চিত ধনে জলাঞ্জ।ল [দয়া আত্মবধ কাঁরতে 
চাহে 2 কিন্তু তাহাদের কি উপায়দ্তর আছেঃ প্রবল প্রতাপাম্বত মহাবল- 
পণাক্রান্ত নীলকর সাহেবের আঁনবার্ধ অনুমাতির অন্যথাচরণ করা কি দাঁন দরিদ্র 
সুদ্র প্রজাদগের সাধ্য 2 তাহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্ভয়ে মনের বেদনা নিবেদন 
করুক বা অতাঁব কাতর হইয়া আর্তনাদ নিঃসরপুরঃসর তাহাদের পদানত হউক, 
কিছুতেই তাহাদের 'চত্তভূমি করুণারসে আর্র' হয় না--কিছ্‌তেই তাহাদের 
অবিচলিত প্রাতজ্ঞা ভঙ্গ হয় না। তাঁহারা এইরূপ ব্যবহার করিয়াও আপনাদিগকে 
নিয় জ্ঞান করেন না ;.""দীন দুঃখন প্রজারা এ প্রকার পৌরুষবাক্য শ্রবণ কাঁরলে 
আর ক করিতে পারে? তাহার দিগকে স্বীয়ভূমিতেই অবশ্যই নীল বপন 
কারতে হয়। প্রত্যক্ষ দোখয়াও স্বহস্তে গরল পান করিতে হয় । এই ভূমির নাম 
খাতাই জমি--খাতাই জমির প্রসঙ্গ মাত্রে প্রজাদের শোকসাগর উচ্ছলিত হইয়া 
উঠে ।” [৮১ 

নীল-কমিশনের কাছে সাক্ষ্যদান কালে বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট এসলশী ইডেন, 
সরকারী নাঁথপন্ন ঘে*টে ১৮৩০ থেকে ১৮৫৯ সাল পধন্ত খুন ডাকাতি, দাগা, 
লুট, আগুন লাগান ও লোক-হরণের ৪৯টি সবথেকে গুরুতর ঘটনার একটা 


নীলকরের তাণ্ডব ৬১ 


তালিকা তৈরি ক'রে কমিশনের নিকট পেশ করেছিলেন। ইডেন তারপর বলেছিলেন, 
আরও কতকগুলি পাশাঁবক ঘটনার আর একটা তালিকা আপনাদের দিচ্ছি, যে 
ঘটনাগুলি ১৮১০ সালের পূর্বে নীলচাষের ব্যাপারে ঘটেছিল। এর থেকেই 
দেখা যাবে যে নীলচাষের প্রথম থেকেই এই সব পাশবিক অত্যাচার শুরু হয়, 
যার জন্য তখন & জন ইউরোপীয়ানকে শান্তি দেওয়া হয়েছিল ও তাদের দেশ 
থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর ইডেন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে 
এই রুকম অত্যাচারের কতকগুলি উদাহরণ দেন : “একাঁট হচ্ছে রাজসাহী জেলার 
বাঁশবোঁড়য়ায় শ্যামপুর কুঠির ঘটনা । একজন লোককে এ কুঠির গুদামে কয়েদ 
রাখা হয়েছিল, সেই অবস্থায় সেখানে সে মারা যায় ; কৃঙির চাকররা তখন তার 
গলায় ই'ট বে'ধে তার দেহটা একটা ঝিলে ডুবিয়ে দেয়।"* সেখানকার জজের 
(নকট এ চাকরগুীলর 1কছু শা।ম্ত হয়, কিন্তু নিজামত আদালতে তারা খালাস 
পেয়ে যায় এই কারণে যে যাঁদও নিঃসন্দেহে এ লোকটির কুঠির গুদামে আটক 
থাকাকালেই মত্যু হয়েছিল, তথাঁপ সাক ?ক কারণে তার মৃত্যু হলো তা নিণক়্ 
করা গেল না, সুতরাং যারা তার দেহটাকে লুকোবার চেম্টা করেছিল তাদের শান্ত 
'দয়ে লাভ নেই ।' 

ইডেন তাঁর ব্যান্তগত অভিজ্ঞতার আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেন আওরঙ্গবাদ 
মহকুমায় আম যখন বদলি হলাম, আমি সেখানে দেখলাম যে, যেসব চাষারা 
নীল বুনতে রাজী হয় না নীলকররা তাদের গরুবাছুর নিয়মিতভাবে ধরে নিয়ে 
[গিয়ে আটক রেখে দেয় । এর ফলে রায়তদের খুবই ক্ষ।ত হাচ্ছিল। আমি তদন্ত 
বরে একটা স্থানের কথা জানতে পারলাম । একদল পল পা ওয়ে সেখান থেকে 
৩০০ গরু উদ্ধার করলাম ও আমার নিজের বাড়তে 'নয়ে এলাম। কিন্তু তা 
সব্ত্দেও নীলকরের ভয়ে কয়েকদিন পষন্ত চাষীরা গরুগুলি দাব করতে ও নিয়ে 
যেতে সাহস করেনি । [৮২] 

ইডেনের এই কথাগুলি থেকে স্পম্টই বোঝা যায় যে নীলকররা সরকান্রে 
চাইতেও বেশি শস্তশালী হয়ে উঠেছিল; কৃষকরা এটা বুঝতে পেরেছিল ষে 
সাধারণত সরকার তাদের নীলকরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে চায় না, আর 
যাঁদও বা দু-একজন ম্যাজস্ট্টে তার একটু আধটু চেষ্টা করেন তাহলেও 
নীলকরদের হাত থেকে তাদের নিষ্তার নেই । 

কক্বার্ণ বহুবছর নীলকর ছিলেন ও পরে মুর্শিদাবাদে ডেপদুটি ম্যাজিস্টে্ে 
নিষুন্ত হন। তিনি বলেছেলেন যেসব নীলকর জমিদার হয়েছে তারা 
প্রজা-রক্ষার আইনের কথা শুনলে হাসে। কোন আইনই তাদের বিরুদ্ধে 
প্রয়োগ করা যায় না এই কারণে যে, যতক্ষণ পযন্ত প্রজাদের সব কিছু নীলকরের 
মুঠোর মধ্যে রয়েছে ততক্ষণ পযন্ত প্রজারা আইনের সাহায্য নিতে সাহসই করবে 
না। [৮৩] 

রামমোহন ও দ্বারকানাথ স্বগ্ন দেখেছিলেন যে নীলকররা জমিদার হলে 
দেশের উন্নাতি হবে। বাচ্ভাবক পক্ষে তারা জামদার হবার পর থেকে তাদের 
দোরাত্ম্য ও অত্যাচার তিন গুণ বেড়ে গেল এবং রুষকদের দাসত্বও সেই অনুপাতে 
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দৃঢ়তর হলো। নাঁলকর আর শহুধ্মাত নীলকর রষ্ল না--সে হলো একইসঙ্ষে 
নীলকর, জাঁমদার ও মহাজন। দেশীয় জমিদার ও মহাজনদের চাইতে সেহয়ে 
দাঁড়াল আরও অনেক বেশি অত্যাচারী ও শোষণকারী জমিদার-মহাজন । নীলকর 
জামদার হিসাবে কোনো ক্ষেত্রে চাষীদের কাছ থেকে দেশীয় জমিদারের চাইতে কম 
খাজনা আদায় করে নি ; 16৪] আর দেশীয় মহাজনদের চাইতে তার সুদের হার 
ছল ডবল । ৮৫] তার উপর নাঁলকর সমস্ত রকমের নৃশংস অপরাধ করেও, 
এমনকি খুন-খারাবি, ডাকাত-রাহাজানি করেও নিস্তার পেয়ে ষেত। সে ছিল 
আইনের উধে্ । মত্যরাজ্যেব ম্যাঁজস্ট্ট অথবা স্বর্গরাজোোর ভগ্ববান কাউকেই 
সে তোয়াক্কা কর৩ না। সে সত্যই ফাম্সের রাজা চতুদশ লুই এর মতে। বলতে 
পারত, রাণ্টট? সেতো আমি!” এইরকম চরম ওপনিবোশিক অবস্থা শিল্প- 
[িব্ণব অথবা কৃষি-বিগ্লবের অবস্থা নয় । 

একাধারে নীলকর, জমিদার, মহাজন ও শাসক শ্রেণ' ভুত্ত হওয়াতে নশলকরের 
স্বৈরাচারী বীভৎস অত্যাচার ও তাণ্ডবেব কোনো সঈমা-পরিসীমা ছিল না। 
দেলাতুর ১৪৮ সালে ফরিদপুর ম্যাজিস্টেট ছিলেন। নীল-কমিশনের সামনে 
সাক্ষ্যে তিনি বলোছলেন . “এমন একটা বাক্স নীল ইংলশ্ডে পেশছয় না যেটা 
মানুষের রক্তে রঞ্জিত নয়--এই উীস্তর জন্য 'মিশনারদের দোষ দেওয়া হয়েছে। 
এই উ'ন্ত আমারও ডীন্ত। ফাঁরদপুর জেলায় ম্যাঁজস্টেনট থাকাকালীন আমি যে 
শাভজ্ঞতা অর্জন করোছ তাথেকে আম জোর দিয়েই বলতে চাই যে কথাটা 
স্প্শভাবেই সত্য । আমি কয়েকজন রায়তকে দেখেছ যাদের দেহ বল্লম দিয়ে 
এপই-গপিঠ ভেদ ঝঁংর দেওয়া হয়েছিল। কয়েকজন রায়তকে আমার সামনে 
আনা হয়োছল যাদের নীলকর ফোর্ড গলি ক'রে মেরেছিল । আমি আরও কয়েক 
জন রায়তের কথা জানি যাদের সড়কি দিয়ে জখম ক'রে হরণ ক'রে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছিল ।” [৮৬] 

'ব্রঁটিশ পার্লামেন্টেও নীলকরদের সম্বন্ধে এই ধরনের উীস্ত অনেকেই করে. 
ছিলেন। লেয়ার্ড বলো ছলেন : 'নীলকররা অসহায় কুষকের জমি দখল করেছে, 
ভারা সশস্ত হয়ে ককের বাড়িতে প্রবেশ করেছে, তার বাড়ি ধ্বংস করেছে, গাছ 
কেটে ফেলেছে, বাগানের গাছ উপড়ে ফেলেছে__যারা বাধা দেবার চেষ্টা করেছে 
তাদের কাউকে খুন করেছে, কাউকে হরণ ক'রে নিয়ে গিয়ে নিজেদের তৈরি জেলে 
কয়েদ ক'রে রেখেছে । দেশময় এমন একটা উদ্দাম অরাজকতা বিরাজ করছে যে, 
কোনো সভ্য দেশে যার তুলনা মেলে না। [৮৭] 

এত রকমের পৈশাচিক অত্যাচার ও বেআইনী কাজ যে ইউরোপায়রা অবাধে 
ক'রে যেতে পারত তার অন্যতম কারণ 'ছিল এই যে, ফৌজদারী মামলায় মফস্বলের 
আদালতগ্ঠালর ইউরোপাীয়দের ?বচার করার কোনো আঁধকার ছিল না-_কেবলমান্ 
কলকাতার স্ীপ্রমকোটই তাদের 'বচার করতে পারত। ছাড়া মফস্বলের 
আদালতগুলির সংখ্যাও এত কম ছিল আর সেগুলি এত দুরে দুরে অবাচ্থিত 
ছিল যে এই কারণেও অনেকে নীলকরদের ও তাদের ভারতীয় কর্মচারীদের বিরূদ্ধে 
আভযোগ আনতে পারত না। ১৮৩৩ সালের সনদে ইউরোপায়রা এদেশে বসবাস 
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ও অবাধ বাণিজ্যের আধকার পাবার পর থেকে তারা আঁধক সংখ্যায় নানা রকমের 
ব্যবসাবাণিজা, চা, নীলচাষ ইত্যাদির জন্য বাঙলা ও বিহারের 'বাভন্ন স্থানে 
বসবাস করতে থাকে । ক্লমশ তাদের অত্যাচার ও বেআইনী কাজের মাত্রাও বেড়ে 
যেতে থাকে । ম্যাজিস্টেট, পুলিশকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। অনেক 
সময় উপরওয়ালাদের সঙ্গে খাতির থাকায় তাদের ম্যাজস্টেটে, পুলিশরাও ঘাঁটাতে 
সাহস করত না। 'কিম্তু নিরঙকুশভাবে তাদের অত্যাচার, উপদ্রব চলতে থাকায়, 
সরকারী কর্মচারীরাও তাদের হাত থেকে রেহাই পেত না, যার ফলে দেশের মধ্যে 
একদকে যেমন অরাজকতা বেড়ে যেতে লাগল, অন্যাদেক তেমনি শাসনকাষে রও 
ষথেন্ট ক্ষতি হতে লাগল । এই সময়কার [বিচার-পদ্ধাতর মধ্যেও বড় একটা 
শৃঙ্খলা ছিল না। 

সরকার মাঝে মাঝে আদালতের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করত, কিন্তু সে-কাজ 
বেশি দুর অগ্রসর হতে পারে নি। এই রকম একটা আদালত যখন যশোহর 
জেলার লোহাগড়ায় স্থাপন করা হলো, তখন নীলকর ম্যাকআর্থার সরকারের 'নকট 
প্রাতবাদ জানাল এই বলে যে একটা আদালত ও একটা নীলকুঠি একই হ্ছানে 
পাশাপাশ অবস্থান করতে পারে না। এর কিছাদন পরে ম্যাকমার্থারের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ এল যে সে বলাই শেখ ও আরও কয়েকজনকে হরণ ক'রে আটক রেখেছে। 
দেড় মাস ধরে খোঁজখবর নিয়ে তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানা গেল না। একদিন 
ম্যাজস্ট্টে যখন ম্যাকআথারের বাড়ি যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ জানতে পারলেন 
বলাই শেখকে গুদামে আটক রাখা হয়েছে । ম্যাকমার্থারকে ডেকে গুদাম খুলিয়ে 
ম্যাজস্টেঃট বলাই শেখ ও আরও কয়েক জনকে মনূক্ত করলেন । এ্রলাই নীলকরের 
অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গ্রাম ছেড়ে পা1লয়ে গিয়োছিল, অন্ন অন্যদের অপরাধ 
যে, নীলকর জামদারের !বরুদ্ধে তার জাঁম দখল করারজন্য তাদের 'মথ্যা সাক্ষী 
দিতে বলেছিল কিন্তু তাতে রাজী হয় নি। 1৮৮] 

তখনকার দিনে বিচার ও আদালতের ব্যবস্থা কিরূপ ছিল সে-সম্বন্ধে ভদেব 
মুখোপাধ্যায় একটা অন্দর বিবরণ দিয়েছেন 

কিলিকাতা স্দাগ্রমকোর্টে এবং সদর দেওয়ানী ও তদধীন যাবতীয় কোর্টে 
একপ্রকার পরস্পর বিদেবষভাব ছিল । মফস্বলে কোন আদালত যাঁদ কোন নীলকর 
বাকোন সওদাগর সাহেবের প্রাতি হস্তার্পণ কাঁরিতে যাইতেন, অমনি এ আদালতের 
বিচারপাঁতর বিরুদ্ধে সুপ্রমকোটে নালিশ হইত এবং এ না'লিশের খরচার দায়ে 
বিচারপাঁত পণীড়ত হইতৈন। এইকন্য গভণ'মেন্ট এ সময়ে এমত নিয়ম করেন 
যে, সুপ্রিমকোটের খরচার টাকা সরকার হইতেই দেওয়া হইবে। গভণমেপ্ট 
এরুপ নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন যে, স্ীপ্রমকোর্টের সমক্ষে যে মোকদ্দমা 
উপাচ্ছত হইবে আর কোম্পানির কোন আদালত গ্রহণ করিতে পারবে না। কিন্তু 
স্াগ্রমকোর্টের বিচারপাঁতিরা ওরুপ কোন নিয়ম করেন নাই। যে মোকদ্দমা 
কোম্পানির আদালতে রুজ্‌ আছে তাঁহারা সে মোকদ্দমা আপনারা বিচার করিবার 
নামত্ত গ্রহণ কারতেন। এই সকল কারণে কোম্পানির আদালতগুলি বিলক্ষণ 
অবমানিত ও হীনবল হইয়াছিল । বিশেষতঃ ইংরেজরা কোম্পানির আদালতের 


৬৪ নগল বিদ্রোহ ও বাঙাল সমাজ 


অধীন ছিলেন না এবং এঁ সকল আদালতের কোন তোয়াক্কাই রাখিতেন না । এক 
দেশের মধ্যে থাকিয়া কতকগুলি প্রজা এক আদালতের অধীনে এবং কতকগ্যাীল 
তাহার অধীনে নয় এরূপ ব্যাপার সহজেই নিতান্ত বিসদূশ। তাহাতে আবার 
অনেক ইংরেজ মফস্বলে থাকিয়া কলাষ বাঁণিজ্যাদ নির্বাহ করেন, এদেশীয়দের 
সহত সকল প্রকার কাজকারবার করেন অথচ এদেশীয়েরা যে আদালতের অধীনে 
সে আদালতকে মান্য করেন না, এরূপ করাতে যংপরোনাম্ভ বিশৃঙ্খলা 
ঘটে । (৮১) 

এই সব বিশৃঙ্খলা ও বিগারবৈষম্য কিছুটা দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে ১৮৪৯ 
সালে ভারত-সরকারের আইনসচিব ভিত্কওয়াটার বাটন (সাধারণত 'বেথুন? বলে 
পরিচিত ) একটি নতুন আইনের পাণ্ডালাঁপ রচনা করেন। প্রস্তাবিত আইন 
অনুসারে মফস্বলের ফৌজদারী আদালতে ইউরোপায়দের বিচার হতে পারবে ও 
জরীদবরা বিচার হবে, কিন্তু এই আদালতগুুলি তাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে 
না। অর্থাৎ একটি আঁত সাধারণ আইনের খসড়া, যার দারা বিচারবৈষম্য সম্পূর্ণ 
দুরীভ্‌ত হয় নাও ইংরেজদের বিশেষ সুবিধাগীল একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় 
না; কিন্তু এই খসড়া আইনের কথা জানা মাত্র কলকাতার ও মফস্বলের 
ইউরোপীয় সমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তাদের “বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স”, 
'নীলকর সত্ব, জমিদার ও বাঁণকসতঙ্ঘ, তাদের পাঁরচালনাধীন সমস্ত ইংরেজ? 
'সংবাদপব্রগলি এই খসড়া আইনকে 'কালাকানুন” । 81০৮ £০% ) নাম দিয়ে তার 
বিবৃদ্ধে তীর আন্দোলন শুরু করল, যার ফলে সরকার এই আইনের 
খসড়া প্রত্যাহছরক'রে নিল। এসময়ে বাঙালনরাও চুপ করে বসে ছিল না। 
তাবাও এই খসড়া আইনের সপক্ষে নানাভাবে সমর্থন জানাল । বিখ্যাত 
বাগ্মণ রামগোপাল ঘোষ তখন ভারতীয় সভার সভাপাত ও বাঙলার রাজনোতিক 
নেতা । প্রস্তাবিত আইনকে সমথন ক'রে তিনি বহু বন্তুতা দিলেন ও 431৫]. 
4১০৮ নামে একখানি প্ীম্তকাও প্রকাশ করলেন । রামগোপাল অনেক জনাহতকর 
ও সাংস্কৃতিক সংগগনের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন। সেইরকম একট সংগঠনের নাম 
ছিল “বেঙ্গল এাঁণকালচারাল আ্যান্ড হরটিকালচারাল সোসাইটি”; কেরা-প্রাতিষ্ঠিত 
এই সঙ্ঘের রামগোপাল ছিলেন সহ সভাপাঁত। প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে 
পান্তক লেখার অপরাধে ইংবেজ সমাজ তাঁর উপর এতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ষে 
তাঁকে উন্ত সাঁমাতর সহ সভাপাঁতির পদ থেকে সারয়ে দিল । 

রামগোপান ঘোষ তাঁর পযীষ্তকাতে লিখেছিলেন, বিলপূবকি কুষকদের ফসল 
দখন করার কথা, বেআইনীভাবে লাঠয়ালদের উপস্থিতিতে চাষীর জমিতে 
নীলচাষ করানো, ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক রকম সংবাদ আমি পেয়েছি। নিরপরাধ 
রায়তদের গকভাবে সপারবারে কুচিতে নিয়ে গিয়ে নীলকরের খুশিমতো তাদের 
আটক রাখা হয় তাও শুনেছি । আম আরও শুনেছি কি ক'রে রায়তদের প্রহার 
করা হয়, এমনাঁক প্রহার ক'রে হত্যাও করা হয়, বাঁড়ঘর ভেঙ্গে চুরমার ক'রে 
দেওয়া হয়, গ্রামকে গ্রাম আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করা হয় এবং ঠাণ্ডা মাথায় বন্দুক 
“দিয়ে নরহত্যা করা হয় । নীলের চাষ করা থেকে চাষীর পক্ষে অন্য যেকোন 


নশলকরের তাণ্ডব ৬৫ 


ফসল তৈরি করা অনেক লাভজনক । কিস্তু তার হাত পা বাঁধা, নীলচাষ করার 
জন্য তাকে দাদন নিতে বাধ্য করা হয়েছে ।*-.এই সব অপরাধের জন্য যে শাচ্জ 
তাদের পাওয়া উচিত তার থেকে যে তারা রেহাই পেয়ে যায় তার প্রধান কারণ 
হচ্ছে এই যে তারা মফস্বলের আদালতের নাগালের বাইরে ॥ 

“কালাকানুনের' আন্দোলনের চাপে সরকারকে নতি স্বীকার করতে হলো 
এবং তার ফলে নীলকরদের অত্যাচার আরও বেড়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্যের 
কি? তাদের অবাধ অত্যাচার এত চরমে উঠল যে, ১৮৫৪ সালের ২০শে এপ্রল 
নদীয়া জেলার জজ-ম্যাজস্ট্রেট স্কোম্স বাগুলা সরকারের সেবক্রেটাটর বীঁডনকে 
এসম্বন্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট দিতে বাধ্য হলেন এবং তাতে তিনি সেকে- 
টারকে অনুরোধ করলেন যে এীবষয়ে যেন একটা তদম্ত-কাঁমশন শীঘ্রই বসানো 
হয়। তিনি লিখলেন: 

'নীলচাষ সম্বন্ধে তদন্তের ব্যাপারে একটি মান্র সোজা বিষয় সমস্ত সমস্যাটার 
গোড়ার কথা বলে আমায় মনে হয়। অর্থাৎ রায়তরা স্বেচ্ছায়, না আনচ্ছায় 
নীলচাষ করতে রাজ? হয় ১ তারা যাঁদ স্বেচ্ছায় চাষ করে, তার অর্থ নীলের 
চাষ লাভজনক ও তারা এতে সন্তুণ্ট; আর আঁনচ্ছায় চাষ করলে বোঝা যাবে 
যে তার মধ্যে সেখানে আছে বলপ্রয়োগ, চাষীর সর্বনাশ ও এমন চুন্ত ঘা পূরণ 
করা চলে না। সুতরাং আমি এই একটি মাত্র সোজা প্রশ্নই জিজ্ঞেস করেছ যে 
চাষীরা স্বেচ্ছায় নীলচাষ করতে রাজী কিনাঃ এবং উত্তরে আম যা জানতে 
পেরেছি তা হলো প্রাতিকারবিহীন অবিচারের এক জুদটর্ঘ ইীতহাস। এইকথা 
শোনবার সময় বারবার আমাকে বলা হয়েছে এত অসংখ্য ধরনের নিষ্চরতার 
ঘটনা যা ভাষায় বন্ধ করা অসম্ভব ।? | ৯০] 

এই 'চাঠর জন্য বাঙলার লেফটেনাণ্ট গভণণর ১৮৫৪ সালে ৫ই জুন এক 
চিঠিতে লড ডালহাউ!সর দ্বারা সমাথত হয়ে স্কোম্সকে তিরস্কার করেন ; তাতে 
[তন বলেন যে, নীলের ব্যাপারে দুইটি পক্ষ আছে_নীলকর ও রায়ত ; স্কোম্স 
সাত্র এবপক্ষের কথা শুনেছেন, 'নোটভদের” কথা ; তিনি “সম্ভ্রা্ত” নীঁলকরদের 
কথা শোনেন নি- তাঁদের কথা যাঁদ তিনি শুনতেন “তাহলে তাঁর মতামত ও 
সুপারিশ হয়তো তান পাঁরবর্তন করতে পারতেন । এ চিঠিতে লেফটেনাণ্ট 
গভর্ণর আরও জিজ্ঞেস করেন, নীলকররাই কি একমাত্র অত্যাচারী, জমিদার ও 
মহাজনরাও কি অত্চারী নয় 2 এটা কি সম্ভব, এটা কি চিন্তা করা যায় যে- 
জেলায় 'ব্রঁটিশ রাজ প্রাত্ঠিত সেখানে আইন নেই, বিচার নেই 2 ছোটলাটের শেষ 
কথা হলো কোনো রকমের কমিশন বসানোর প্রয়োজন নেই । 1১১ 

এই প্রসঙ্গে যশোহরের ডেপ।উ ম্যাঁজস্ট্রেটে আবদুল লাঁতিফের কাহনটিও 
খুব স্মরণীয় । ১৮৫৪ সালের ২৭শে মার্৮ পচাপোড়ার কুঠির মালিক ম্যাকেঞ্জির 
বিরুদ্ধে এক পরোয়ানা জার করেন ধাতে তান নীলকরকে বলেন যে তিনি ষেন 
রায়তদের বিরুদ্ধে লাঠিয়াল ব্যাবহার না করেন, তাদের উপর অত্যাচার না করেন 
ও তাদের জমচাষ করতে বাধা না দেন। যদ তরি কোনো অভিযোগ থাকে, 


তাহলে আদালতে রায়তদের বিরুদ্ধে নালিশ করার সব সুযোগই রয়েছে । এ 
নীল -* « 


৬৬ নল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


পরোয়ানায় ম্যাকোঞ্জর দুজন কর্মচারীকেও আদালতে হাজির হতে বলা হলো-_ 
তাদের বরুণ্ধে কয়েকটা অভিযোগের উত্তর দিতে । তারা আদালতে হাজির হয় 
নি। উপরন্তু ম্যাকে।ঞ্জ ভারত সরকারের সেক্রেটারির কাছে অভিযোগ করল যে 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তার, লারমুর ও অনান্য নীলকরদের বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং তাঁর 
পরোয়ানাতে ডেপহ।ট ম্যাজপ্ট্রেটে তাদের বিরুদ্ধে অপমানসূচক ভাষা ব্যবহার 
করেছেন। সদাশয় ইংবেজ সরকার তৎক্ষণাৎ বিষয়টির তদন্ত করতে হুকুম 
দলেন। আব্দুল লাতফ বললেন, তিনি কোনো প্রকাব অপমানসচক ভাষা 
ব্যবহার করেন নি, তিন যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে সব আদালতে ষে 
ভাষা ব)বখাব করা হয ॥' 1তান সারও বললেন, এই পরোয়ানার ভিতর দিষে 
'যাঁন কথা বলছেন, ৬নি ডেপএ০ ম্যা।জস্ট্রেটে নন, তিন হচ্ছেন ভাব৩ সরকার ; 
ভাব৩ সর নসই তব বচারালয়েব মাধ্যমে কথা বপছেন। নীলকরবা চান যে 
সরকানের সমকক্ষ হসাবে তাঁদের সম্দোধন ধরা হোক, যা করা খুবই অসগও 
হবে। সেটাও অসাগঙ হবে যদ আদাণতও গবাব ও ধনীদের অন্য |ভন্ন ভাবা 
ব্যবহার বএন । ৯২। 

নিলের চাঝু।বকে বিগদ।গর পাবে ডেপহাও ম্যাজস্ট্রেটে আবদুল লাফ 
(ন৩২৭1'4ভানে ভারতের সেই বপদসবূলণ ষ্গে যে সংসাহস দোখনসে লেন অব 
উদাহবণ ভারতের হতিহাসে ।বরিল। আরব (৭ পদসণসাশ শব বে পবল 
রায়তের জনাই বগা ০2০ ।বশেখ কারে শবানাস ধোব ও ৩19 অন্যন্য 
রায়তদদব পর নাপকপের অত্যানা বধ যব ভানা [ভিন এ পাঞঝাবানা শাবা 
কবোছলপেন। ল'ওঞ্লের [বধ,প অংভলোধ তম চে ভিপাঞি ববুবাব জন্য যাদব 
উপবে দ।'বন্ধ দেওণা হাঁয়ছল, বাস্তব ওয়ে আআ 0৯৪ তাল ভন) তল | 
তিনি ৩৭ (রপোটে' বলেন, 2৬'ন একওন অত)ঙ বন খন ও দত এপবঝাণ 
সরকার কমণ্চারী? কিন্তু নীলকরদেব প্র ৩ তান 'অত্যতত আনব) খদেছেশ 
আ'ধকল্তু, রায়ওরা ।ছল ফরাশ্রী আশ্দে পনের অন্তভ্ন্ত ঞতরাং এহ বষয়ে তা 
আরও সাবধানতা অবলম্বন করা ডচিত ।ছল। এর পরেই লাওফকে অন্য জেলায় 
বদলী ক রে দেওয়া হয় । 

নীল কামশনেব 1নকট সাক্ষ্যদান কালে ১৮৬০ সালে নদীয়া জেলার অস্থায়া 
ম্যাজিস্ট্রেট হে্সেল- এই সময়কার নীলকরদের অত্যাচারের একটা দীর্ঘ তালকা 
দিয়েছিলেন (ইন্ডিগো কীমশন বপোট" পাঁরশিষ্ট নং ১১), তা থেকে বয়েকটি 
দশ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল 

১। ১৮৫৫ সানের এাপ্রল মানে নীলকর বোড্রিকের লাতয়ালদের সঙ্গে 
রায়তদেব এক লড়াই হয় । তাতে রায়ত বিষ; ঘোষকে খুন করা হয় ও তার 
শব গঞ্গায় ভাঁসয়ে দেওয়া হয় । বিচারে শাম্তিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এটাকে 
সাজানো মামল। বলে ডিসাঁমস ক'রে দেন। এর বিরুদ্ধে আপিল হলে, সেসন 
জজ, এই বলে আপিল নাকচ করেছেন যে ম্যাঁজস্ট্রটে এ বিষয়ে তদন্ত 


করোছলেন। 
২। ১৮৫৫-এর জুলাইএ নীলকর ডদ্বাল ১৫০ জন লাতয়াল নিয়ে, 


নীলকরের তাণ্ডব ৬৭ 


ইস্কান্দারপুর গ্রাম আক্লমণ ক'রে লুট করে, কারণ ওখানকার রায়তরা নীলচাষ 
করার জন্য দাদন নিতে অস্বীকার করেছিল । অসংখ্য রুষক এই দাংগায় গুরুতর 
রূপে আহত হয় । মামলা হলে পর ভষ্বাল নিজে নির্দোষ প্রমাঁণত হলো, কিন্তু 
তার পাঁচ জন লোকের ১ বছর কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জাঁরমানা হয় ডঘ্বালের 
পুত্র যে আরুমণ পরিচালনা করেছল, তাকে ডেপুটি ম্যাঁজস্টরেট আদালতে 
উপ্পস্থত হতে বললেন এবং তাকে জা'মনও দিলেন, কিন্তু সে আদালতে হাজির হয় 
নি। সেসন বোর্টে আপলে সকল অপরাধাঁকেই খালাস ক'রে দেওয়া হয়। 

নীলক্রদের অনেক সময় রায় তদের ছাড়া জামদারদের সঙ্গেও দাত্গাহাত্গামা 
হতো, তারও কয়েকটা উদাহরণ হের্সেল দিয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
নীলক্রদের ভয়ে ভীত না হয়ে জমিদাররা তাদের বিরুদ্ধে লড়তেন, যেমন, ১৮৫৬ 
সালে ডম্বালের সঙ্গে বেলপুকুরিয়ার জমিদার কালাচাদ ভট্টাচার্যের, ১৯৫৭ সালে 
লারমুরের সথ্গে ব্রনাথ পাল চৌধুরীর, ১৮৫৫ সালে কাখুরিয়ার নীলকরের 
সঙ্গে জয়রামপুরের তালুকদার র মচন্দ্র রায়ের । বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নীলকরেরা 
আক্রমণ করত, আর রুষকরা আত্মরক্ষা করত; আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে, 
রুষকরা মাঁরয়া হয়ে নীলকরদের আক্রমণ করত ; আমরা পূর্বেও বহু ক্ষেত্রে 
দেখেছ, রুষকরা ।বনা প্রাতিবাদে অত্যাচার সহ্য বরে নি। হের্সেল তারও কয়েকটি 
৬দাহরণ দিয়েছেন 

(১) বেতাই নামক গ্রামের ইসুব বিশ্বাস ও বন্দাবন দত্তের নেতৃত্বে ৮০ জন 
রায়ত দুধর্ব আঁচবল্ড 'হিলস-এর নীলকুঠি আক্রমণ ক'রে ধ্বংস ক'রে দেয় ; 
(২) ১৮৬০ সালে গোপান মণ্ডল ও আরও ১৫০ জন কৃষকের আমে মোকদ্দমা 
করা হয় এই অভিযোগ তুলে যে লারমুরের যেসব লা/ঠয়াল তার্টের দাদন দিতে 
গয়ে'ছিল, তারা তাদের উপর সশস্ত্র আকুমণ করেছিল । 

ইংরেজ বাবসায়ীর, বিশেষ ক'রে নীলকরদের ক্ষমতা এতই বেড়ে যেতে লাগল 
যে তারা সরকারকে চাপ দিতে শুরু করল এই ব'লে যে ১৮৩০ মালের বেআইনা 
মাইন আবার 'বাঁধবদ্ধ করা হোক যে আইনের দ্বারা তথাবাঁথ৩ নাশচক্তর জন্য 
বঈলকর চাষীকে ফৌজদারী মামলার সাহায্যে জেলে আটক রাখতে পারত ।. 
বাদিও এরকম বর্বর আইন কোনো সভ্যদেশে দেখা যায় না, তবুও 'ব্রাটশ সরকার 
এই প্রশ্ন নিয়ে খুব আগ্রহের সঙ্গে ১৮৫৫ সালে আলোচনা শুরু ক'রে দিল । 
কম্তু আলোচনা চলতে চলতেই দিপাহী-বিদ্রোহ শুরু হওয়ায় তা গ্থগিত 
বাখতে হলো । 

1কণতু ইতিমধ্যে নীলকররা আর একটি আঁধকার পেল যার ফলে তাদের ক্ষমতা 
মনেক বেড়ে গেল ও তারা আঁধকতর স্বৈরাচারী হয়ে উঠল । ১৮৫৫ সালে 
তাদের অনেক অবৈতনিক ম্যাজস্টেটের পদ্দে নিষুস্ত হলো-_যারাই অপরাধাঁ তারাই 
হলো বিচারক! এ বিষয়ে যে নীল কমিশন চমৎকার একটা উদাহরণ 
দয়েছে-_-একজন জেলা ম্যাঁজস্ট্টে একজন নীলকরের বিরুদ্ধে অভিযোগটা 
'য অনরারী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচারে জন্য পাঠিয়েছিলেন সেই 
ছল আভিযদুন্ত নীলকর। (৮10, ৮%:% 141) যাহোক, নীলকরদের ক্ষমতা ও 


১ নল বিদ্রোহ ও বাঙালণী সমাজ 


অত্যাচারের মাতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলেও একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, 
অসহায় কুষকরা সব সময় চুপ ক'রে এই অত্যাচার সহ্য ক'রে যায় নি। অনেক 
ক্ষেত্রে তারা নিজেরা সঞ্ঘব্ধভাবে নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধ করেছে, সশস্ম 
সংগ্রাম কবেছে, প্রাণ দিয়েছে ও দলে দলে জেলে গিয়েছে । বাঙলার রুষকশ্রেণীর 
মধ্যে যে এবটা সুপ্ত বৈ্লাবিক শান্ত রয়েছে, নীলচাষের প্রথম থেকেই তার পরিচয় 
তাবা দিষেছে। ১৮৬০ সালে ব্যাপকভাবে নীলচাধীদের যে বিদ্রোহ ঘটে তার 


মহড়া ১৮৫৪ ৫&৫& সাল থেকে ভালভাবে শরৎ হয়। 


জমিদার ও নীলকর 


১৮৩৩ সালের ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির সনদে বাঙলাদেশে ইংরেজদের জমি 
কিনবার অধিকার দেবার পর বহু নীলকরই প্রচুর জমি কিনে বড় বড় জামদারে 
বৃপাম্তরিত হয়েছিল । তারা এই জমি কিনোছিল জাঁমদারদের কাছ থেকেই । মোদ্দা 
কথা হলো এই ষে, টাকার লোভে অনেক জাঁমদার উশ্চু দর পেয়েননলকরদের 
গ।ম বিক্রি করেছিলেন। আবার কোনো জোনো জামদার নীলকরদের ঘোরতর 
বরোধা ছিলেন ও তাঁরা স্বেচ্ছায় কোনাদন নীলকরকে অমি বিক্রি করতে চান 
ন। এ'দের সংখ্যা ছিল খুবই কম। আবার অনেক জাঁমদার ছিলেন যাঁরা 
নীতিগতভাবে নীণকরকে জমি বিক্রি করার বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু নীলকরদের 
সক্ষে তাঁদের ঝগড়া বাধত জমির দাম ও সেলামির টাকা নিয়ে । এমনও দেখা 
গিয়েছে যে অনেক জাঁমদার তাদের প্রতিদ্বন্দৰী শারক কিংবা পাম্ববতশ জমিদারকে 
জব্দ করবার জন্য জের এলাকায় 'রাজার জাত'কে ডেকে এনে জাম 'দয়ে 
ব।সয়েছেন। আবার বহুক্ষেত্রে জামদার নীলকরদের জমি দেবার বিরোধী 
হলেও নীলকর কিংবা ম্যাঁজস্ট্টেটের ভয়ে জমি 'বাক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন । 
নখল ব্যবসা খুবই লাভজনক ছিল বলে অনেক জাঁমদার নিজেদের জামদারতে 
নীলের চাষ প্রবর্তন করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার নিঞ্জেির নীলকুঠিও 
'হাপন করেছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে নীল-কমিশন মন্তব্য করেছেন : 'আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হচ্ছি যে জমি কিনবার ব্যাপারে নালকরদের একমাত্র বাধা হচ্ছে জাঁমর মূল্য 
'নবৃপণ করা নিয়ে । এটা সত্য যে একজন প্রচুর অভিজ্ঞ তাসম্পন্ন জাঁমদার, বাব 
গয়কুষণ মুখাজশ নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ন৭'তগতভাবে ইউরোপনয়দের 
সাম বাক করার ঘোরতর বিরোধী । এই ভদ্রলোকট তাঁর নিজের জামদাঁর 
ম্পকে অত্যন্ত আগ্রহশীল। এবং তাঁর এলাকায় কোনো নীল বোনা হয় না 
ললেই চলে । বাবু প্রসন্বকূমার ঠাকুরও নিজের বিষয়ে এই রকম মত বান্ত 
চরেছেন, কিন্তু তিনি মনে করেন যে আলস্য, আঁভজ্ঞতা ও খণের জনা” দেশীয় 
পমিদাররা জাম পত্তীন দিতে পছন্দ করেন, কারণ এতে তাঁরা জমিদার চালাবার 
ঙগামা থেকে নিষ্কৃতি পান এবং এই রকম একটা নিশ্চিত রোজগারের সাহায্যে 
[জধানীতে কিংবা কোনো একটা বড় শহরে বাস করতে পারেন। মুন্সী 
তাফত হোসেনের সঙ্গে জমি নিয়ে নীলকরের বিবাদ লেগেই "ছল, “অবশেষে 
৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে হকুনমামা পাঠালেন, যে হুকুম- 
মা হচ্ছে, আমাদের মতে, নীলকরের সঙ্গে আপোস করার জন্য জনিদাারকে ভীতি 
দর্শন ।.""সাধারণত, আসল প্রশ্ন হচ্ছে টাকার, এবং নীলকর যাঁদ দাবির টাকা 
তে হক্ষম হয় তাহলে তার পক্ষে পত্তনিতে জাম কেনার আর কোনো বাধা থাকে 
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না। জামদার ও নখীলকরের মধ্যে বিবাদে “সাধারণত এই দাঁড়ায় যে কোনো না 
কোনো কারণ বশতঃ জাঁমদার শেষ পর্যন্ত নীলকরের সঙ্গে রফা করতে বাধ্য হয়।” 
1৯৩। লারমুর নীল-কমশনের সাক্ষো বলেছল যে ১৮৫০ সালের পূর্বে সহজেই 
গাঁমদাঁর বিনতে পারা যেত, কিম্তু তারপর থেকে 'জমিদাররা পূর্বে ডবল হারে 
সেলাম চাইতে লাগলেন । জমিদাররা খাজনাও বাড়িয়ে 1দলেন, নীলকরদের 
মতে অত্যাধক সেলামই যত আনিষ্টের কারণ । [৯৪ । নীলকরদের কাছ থেকে 
টাকা আদায় করার জন্যই জমিদার তাঁর জাঁমর দর চাঁড়য়ে দেন, এবং এই দর না 
পেলে তিনি রায়তদের ডাঁস্কয়ে দেন এবং নীলকরদেরও তখন জোর-জবরদন্তি 
ছাড়া উপায় থাকে না। 

সাধারণত জামদাররা নীলকরদের নিকট তাঁদের জামদার 'বাক্ত করতেন না, 
তাঁরা সাধারণত পত্তন দিতেন। পত্তন হতো সাধারণত & বছরে জন্য; 
& বছর পর আবার নীলকরকে নতুন ক'রে পত্তনি নিতে হতো ও ভ্ঞাবার সেলামি 
দতে হতো । এটাও ছিল একটা ঝগডার কারণ । ছোটলাট গ্র্যান্ট এই প্রসত্গে 
তাঁর মন্তব্যলিপতে লখোছিলেন : “জমিদার আঁধকার ও তার সবরকমের 
গৌণ ও নিম্নতর অধিকারগুলি পাঁরবর্তননয় অথবা অপারিবত্নীয় খাজনার 
আঁধকার অর্পণ করে সরকারকে খাজনা দেওয়া হলো তার একমাত্রশর্ত ; এবং এই 
আঁধকারগ্লি খুন মু বান এই কারণে যে, তাতে আর্ক লাভ হয় এবং 
প্রজাদের উপর প্রভাব প্রাতিষ্ঠত হয়। কিন্তু এ আধকারগুলির অর্থ সাধারণত 
জাঁমর মা'লকানুা ণয় , অমির দখলকাবী হিসাবে জমির গালকানা থাকে বেশর 
ভাগ ক্ষেতে বঙ্ষিতদের ; কমকের এই রায়তা স্বত্ব জমিদারী স্বত্ব থেকে প্রাচীন 
এবং তা থেকে নরপেক্ষ ॥? [৯৫ 

নীলকররা সবরকম স্বত্বই, জমিদারীই হোক আর রায়তারাঁই হোক, 1কনবার 
আঁধকারা ছিল, এখং “দেশীয় জাঁমদাররা সাধারণত শ্রেণীগতভাবে 'ত্রাদের 
বিরোধী ছিলেন না।? 1৯৬; বিন্তু রায়তারী স্বত্ব আধিকারের 'ভাত্ততে ষে 
নীল নিজ চাষে হতো তা তত লাভজনক হতো না - এবিষয়ে অন্যত্র আলোচনা 
ক€। হয়েছে । আসব এও দেখোঁছ যে, রায়তের জমতে বায়তকে দিয়ে নখলচাষ 
করানো নীলকরের পক্ষে অনেক বোশ লাভজনক ছিল। সেই কারণেই সে 
জাঁমদারী, পত্তন ইতগাদ আয়গ্ত করবার জন্য বোঁশ ঝঃকত। দেশীয় জমিদাররা 
বোশর ভাগ ক্ষেত্রে, অন্তত প্রথম |দকে, টাকার লোভেই যে এইসব জামদারী 
স্বত্বগ:লি নীলকরদের বাক করতেন তাতে সন্দেহ নেই। 

উত্ত মন্তব্যালাপতে গ্র্যা'্ট উশ্চু্দরে নীলকরদের পত্তাঁন দেওয়ার প্রথাকে 
ঠোর ভাষায় 'নন্দা ক'রে বলেছেন . “জামদাররা এমন একটা খাজনায় নীলকরদের 
পত্বান দেন যার পর নীলকরের হাতে অন্যান্য খরচের জন্য কোনো উদ্বৃত্ত টাকা 
থাকে না এবং এই খাজনা আইনসং্গতভাবে রায়তদের কাছ থেকে যা দাঁব করা 
যায় তার চাইতে অনেক বোশ। এই রকম ক্ষেত্রে পত্তীনদার একটি মাত্র কারণেই 
বেশ খাজনা দিতে রাজী হয়। সে আশ্যকরে যে তার পন্তনির অপব্যবহার . 
ক'রে সে আইনতঃ রায়তদের কাছ থেকে যা আদায় করবার আঁধিকারী তার চাইডে 
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অনেক বোশ আদায় করতে পারবে । কোনো দেশীয় জমিদার এইভাবে জাম 
(িনলে, তিনি বেআইনভাবে কষকদের নিকট আবওয়াব আদায় ক'রে নেন।.*.এই 
রকম অবৈধ আবওয়াবের সত্গে নীলকরদের নীলগাছের মাধ্যমে যে আবওয়াব 
আদায় করা হয় তার আইনতঃ বা নীতিগত কোনো তফাত নেই । জমিদারদের 
পক্ষে কেবলমান্ন 1নজেদের আঁধকারই নয়, রায়তদের ভাধিকারও বিক্কি ক'রে দেওয়া 
খুব অন্যায় ॥ 

এইভাবে নীলকররা জ'মদারদের কাছ থেকে জমি কনত এবং কিছুদিনের 
গধো তাদেবই ঘাড়ে চেপে বসত । আইন ও আদালতের তখন এমনই অবস্থা 
(ছল যে. রষকদের কথা তো দূরে থাকুক, জামদাররাও সরকারের নিকট সুবিচার 
আশা করতে পারতেন না। এই প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোহর খুলনার 
ইতিহাসে বলেছেন 'নীলকরের বিরুদ্ধে বিচারের সময় ম্যাঁজস্ট্রেটের কোর্টে 
কঞয়াল সাহেব 1বচারকের পাশে চেয়ারে বাঁসতেন, দশয় জাঁমদার বা প্রজা 
কাঠগণায় খাড়া থাঁকতেন। ।বচারক আফসান্তে কাঁততে কুঠিতে নিমন্তুণ খাইয়া 
বেড়াইতেন। নাীলকা1১ চাষী ও জাঁমদারের ঘাড়ের উপর অবাঁ্ছ৩, আর আদালত 
অনেক দূর অগ ও সময়ের শ্রাদ্ধ কারয়া সেখানে পেৌণোছাইতে পারিলেও বিচারের 
ফলাফল এইসব ক্ষেত্রে জানাই ছিল । জমিদার নিজের তানক্মুলুক নীলকরকে 
ইজারা পত্তান দয়া সম্ভ্রম রক্ষা বাঁরতেন, রায়তেরা লোকসান গানিয়াও নীলের 
দাদন লইতেন।” 

১৮৬০ সালের জুন মাসের “ক্যালকাটা িিভিউ'ও অনেকটা এই ধরনের কথা 
বলেছিল : নাঁলবরের বোঝাপড়া হয় জমিদারের সঙ্গে, &্িতদের সঙ্গে নয়; 
তাদের রায়তদের বলা উচত-_নীলচাষ কর, তোমরা তার জন্য ভাল দাম পাবে; 
তাবা তা না ক'রে জমিদারদের বলে, তোমার এই জাঁমদারীতে ১০০০ রায়ত 
আছে, যাঁদ তুম এই জাঁমদারীর পত্তন আমাকে দাও, তাহলে তোমার বছরকার 
খাজনা ছাড়াও তোমাকে আমি ৫০০০ টাকা দেব। যাই হোক, জামদার, নীলকর 
ও কষকের মধ্যে এই স্বার্থ সংঘাতই হচ্ছে জমিদারী প্রথার বৈশিস্ট্য-চাষী জমির 
মা,লক হমগেও সে ক্রীতদাস, আর যে জমির মাদিলক নয়, শুধু খাজনা আদায় 
করার যার আধিকার, সে ই প্ররুত প্রভূ । 1কন্তু আশ্র্যের 'বষয় এইষে, 
ন'লচাষীদের এতবড় বিদ্রোহের পরও বাঙলাদেশের জাঘদারী প্রথার অথবা 
চিরস্হায়ী বন্দোবন্ত প্রথার বিরুদ্ধে কেউ একটা কথাও সেদিন বলেন নি; ঢেউ 
এ উশ্লটা একবারও তোলেন নি। নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করার 
জন্য ও রুষকদের স্বা্থরক্ষা করার জন্য বহ্‌ উপদেশ তাঁরা দিয়েছিলেন, কিন্তু 
রুষকদের সব থেকে বড় শু যে জামদারী প্রথা, তা তুলে দাও-_একথাটা 
সোঁদন কেউ বলেন নি। 

যাই হোক, নীলকররা জমিদার হয়ে বসার পর জামদারদের স্বার্থের সঙ্কে 
তাদের সংঘর্ষ বাধতে লাগল । অনেক ক্ষেত্রে জমদাররা নণীলকরদের অত্যাচার 
সহ্য ক'রে গিয়েছেন, আবার অনেক জমিদার তাদের প্রাতিরোধও করেছেন। যেসব 
কমিদার লীলকরের কাছে মাথা নত করেন নি তাঁদের মধ্যে প্রথমেই হশোহর 
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জেলার নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়ের নাম উল্লেখ করতে হয়, যিনি রতনবাবু 
বলে তখনকার 'দনে প্রাসদ্ধ ছিলেন । সতা'শচন্দ্র মিত্র তাঁর “যশোহর জেলার 
ইতিহাসে লিখেছেন : 'রতনবাবুর আমলে নীলকর সাহেবেরা দেশময় সব্বন্ত 
নীলের কৃঁঠ স্হাপন করিয়াছিলেন । উহাদের আদর্শে দেশীয় ধনী ও জামদারগণ 
নীলেব ব্যবসায়ে অর্থ লাভ করিতে সচেম্ট হন। তন্মধ্যে রতনবাবু একজন । 
তিনিও বহু কুঠিব মালিক হইয়াছিলেন । কয়েকাট নাম কারতেছি--ঘোড়াখালি, 
মহিষাকুণ্ড, চাউলিয়া, তালাদয়া, জতরকাট, ধোপাঁদ, গোপালপুর, শৈলকুপা, 
শ্লীখণ্ডণ, কুমাবগঞ্জ আডীড়যা, আফরা, তুষারডাংগা, শ্রীরামপুর ইত্যাদ। উহার 
অনেকগাীল সাহেবদিগের নিকট হইতে খাঁরদ করা হয় । যে বংসর নীল-াবদ্রোহ 
উপাঙ্ছিত হয়, সেই বংসবই রতনবাবুর মৃত্যু ঘটে হাটবাড়য়ার জ'মদাবরা ও 
নলডা'গার রাজা অনেক কুঠির মালিক ছিলেন । 1৯৮] 

রতনবাবুর মৃত্যুর পর হরিশ মুখাজ তাঁর পহন্দ; পেট্রিয়টে ২৮শে এাঁপ্রল 
[িখোছলেন - “তাঁব শন্রুদের তিনি তাঁকে ভয কনতে শিখিবেছিলেন । একদিন 
বাতাখাঁতি একজন অত্যাচাবী ও ধূম্ট নালকরের বাগিচায় নীলগাছগহাল একেবারে 
নিল হয়ে গেল এবং পরদিন সকালবেলায় দেখা গেল সেইখানে একটি সুন্দর 
কাচ নাবকেল গাছের বাগান গড়ে উঠেছে ।” 

তখনকার ণণগাল |রমেমব্রেন্সার বোফোট' বলোছিলেন যে, অন। লোককে 
পত্তনি দয়ে গ্রামের উপর নিজের ক্ষমতা ও প্রভাব হারাতে বেশির ভাগ জগিদারই 
পছন্দ করেন না। ক জমিদারের অন্য উদ্দেশ্যও আছে । যশোহরেব এবটা 
মন্ভ বড় অং রামধ্খন রায়ের জ।মদারী । তাঁর নিজেবই প্রচ্র নীশ্চাষ 
আছে এবং বোধহয় সেই কারণেই তিনি নীলকরদের জাম দেবার বিরোধন 
ছিলেন। আরও একটা কারণে নীলকরদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হতো । তাদের 
কাছ থেকে তান খুব বেশী কারে সেলামী চাইতেন ।” (৯৯) 

1সকারপুর কুঠির ফরাপণ ম্যানেজার তিসেশ্পী নীল-কমশনকে বলেছিল যে, 
“বাবু রামরতন রায়ের সঙ্গে শান্তি ও নির্ববাদে বাস করার জন্য সম্প্রীতি 
1সকারপুর কু'িকে তাঁব কাছ থেকে একটা পত্তনী নিতে হয়েছিল, যাব সদর জমা 
ছিল মান্র ৭,৫০০ টাকা, "কিন্তু আমাদের তার মূলা দিতে হয়েছিল ১৯,০০০ 
টাকা; তাছাড়া আরও দিতে হয়েছিল ১০,০০০ টাকা বকেয়া খাজনা বাবদ |” ১০০] 
এখানে উল্লেখযোগা থে নদীয়ার নাল বিদ্রোহের অন্যতম নেতা মহেশচন্দ্র চ্যাটাজীঁ 
1ঝনাইদহতে রামরতন রায়ের নায়েব ছিলেন । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বাঙলাদেশে এমন দু-চার জন নিভারঁক জমিদারও 
ছিলেন যাঁরা যেমন কুকুর তেমন মুগুর” নীতিতে বিশ্বাস করতেন ও সেই 
নীত অনুসরণ ক'রে চলতেন, তাঁদের নিজেদের প্রজাদের প্রতি তাঁদের ব্যবহার 
ধাই হোক না কেন। 

কুষক ও জমিদারের মিলিত প্রাতরোধের উদাহরণ আমরা দেখতে পাই ১৮২৯ 
সালের জালালপ্‌রের ঘটনা সম্বন্ধে ঢাকা বিভাগের কমিশনারের রিপোর্টে 1১০৯] 

এইরকম আর একাঁটি দক্টান্ত আমরা দেখতে পাই ঘশোহর জেলার অন্ত 
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প্রাচীন ও সম্ভ্রাণ্ত ঝাটীদয়ার জমিদার করম আল চৌধুরীর মধ্যে । যতাঁদন 
[তিনি বে'চে ছিলেন নীলকর এক ই জামও তাঁর কাছ থেকে নিতে পারে নি। 
নীলকরের সঙ্গে কুয়েকবার তার রন্বান্ত লড়াই হয়োছিল এবং কুখ্যাত আর্চিবল্ড 
হলসকেও ল্যাজ গুটিয়ে পালাতে হয়েছিল করম আলির লাঠয়ালদের 
সামনে । তাঁর মত্যুর পর করম আলির পত্র এই লড়াই আর চালাতে পারেন 
নি।[১০২। স্জনপুরের নীলকর ডম্বালের সাক্ষ্যতে দেখা যায় যে রাজা 
প্রতাপনন্দ্র ও ও ঈশ*বরচন্দ্রের হাতে তার ও তার ছেলের উচিত শিক্ষা 
হয়েছিল । [১০৩। 

মোল্লাহাঁটর নীলকর ফরলঙ নীল-কমিশনের নকট আঁভযোগ করেছিল ষে 
নিশ্চন্দপুরের জমিদার রামানাধ চ্যাটাজর্শ ও নবরুষ্ পাল তার নিশ্চন্দপুরের 
কাঠির বিরুদ্ধে খুব শত্রুতা করেছেন । বর্তমানে রায়তদের তাঁরা অসৎ উপত্দশ 
দিয়ে বেড়াচ্ছেন ।” [১০৪ 

নদীয়া জেলার হাঁসখাঁল থানার অন্তর্গত বাঁরনগরেব গামদার শম্ভ্নাথ 
মুখাজীঁর ৩০০০ বিঘা নীলের চাষ ছিল। 'তিনি কয়েকখানা গ্রাম নীলকরকে 
পত্তীন দিয়ৌোছলেন ও তার জন্য &০০০ টাকা সেলামি নয়োছলেন। 
গ্রামের লোকেরা নীলকরকে জাম না দিতে তাঁর কাছে আবেদন কবেছিল ও তারা 
বলেছিল এ টাকা নিজেদের মধ্যে থেকে তুলে দেবে । শম্ভুনাথ নীল-কাঁমশনকে 
বলেছিলেন: কিন্তু নীলকরের সঙ্গে ঝগড়া হবার ভয়ে আম তাদের পত্তান 
দিযোছলাম । আমার ভাই বামনদাস মুখাজীঁ নীলকরকে পত্তান দিতে রাজী 
হন'ন তাঁর সঙ্ষে এই জন্য নীলকরের কয়েকবার সংঘর্ষ হচ্জেছিল । অবশেষে 
ম্যাজস্ট্রেট তাঁকে হুকুম করোছলেন নীলকরকে পত্তনি দিতে ।” [১০৫ 

নদীয়ার দোলতপুর থানার অন্তর্গত খালবোলয়ার কুঠি থেকে এক 
মাইল দুরে দিগম্বরপুরের জমিদার কৈলাশচন্দ্র রায়ের ( রুষ্ণনগরের মহারাজার 
আত্মীয় ) কাহনী খুবই িক্ষাপ্রদ । [১০৬] উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 
যখন নীলকর এই স্হানে প্রথম আসে তখন কোনো জমিদারই তাকে জমি দিতে 
রাজী হয় নি। নাঁলকরকে কিছ?কাল পরে কৈলাসচন্দ্রের পিতামহ শম্ভুনাথ রায় 
কয়েকখানা গ্রাম দেন ও খালবোলিয়াতেও কি তোর করবার গন্য নীলকরকে 
কিছু জাম দেন। সেই সময় নীলকরের সঙ্গে রায় পারবারের খুব দহরম ছিল । 
ক্রমে নীলকর প্রভ্ত এ*বফশালী হয়ে উল, তার সচ্গে সঙ্গে তার ক্ষমতাও 
অনেক বেড়ে গেল ও তার মনোভাবও সম্পণবিপে পরিবতিত হলো। পরে 
কৈলাশচন্দ্রের সঙ্গে খুব অসম্মানজনক বাবহার করা হয়। যখন-তখন নীলকরের 
লোক এসে তাঁর গাছ-গাছড়া, বাঁশঝাড় কেটে নিয়ে চলে যায় ও তাঁর ীজানসপন্র, 
জমিজমা ক্ষাত করে, এবং সব থেকে বড় কথা, সময়মতো তিনি তাঁর খাজনা পান 
না। খাজনা আদায়ের জন্য তরি লোকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন 
অপেক্ষা করতে হয় ও নীলকরের, আমলাদের ঠিিকট অপমানিত হতে হয়। এই 
অবস্থায় কৈলাশচন্দ্র ঠিক করলেন যে, তিনি নীলকরকে পত্তান আর দেবেন না। 
সুতয়াং তালুকদার প্রাণরুষ্ণ পালকে এঁ জমির পত্তনি দিয়ে দিলেন ৷ তখন নীলকর 


৭8 ন'ল বিদ্রোহ ও বাঙালগ সমাজ 


কৈলাশচন্দ্রেব বাড়িন চারদিকে লাঠিয়াল মোতায়েন ক'রে তাঁর লোকজনেন উপর 
হাগলা শুর করল । কৈলাশচন্দ্রও জের আত্মরক্ষার জন্য সব বাবন্থা অবলম্বন 
করলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটও নালিশ করলেন । তাতে হিতে-বপরাঁত হলো । 
পুলিশ তাকে তো রক্ষা করুলই না, বরং উল্টে তাঁরই বাড় দংবার খানাতল্লাসী 
করণ ও থাঁব কয়েকজন লোককে ধবে 'নয়ে গেল। এইভাবে গ্রামে যখন বাস 
বরা এন পক্ষে অসম্ভব হযে উঠন,, ভান সপারবারে তখন কষ্ণনগরে চলে 
গে ন। 
1*ত এই প্রকার নর্বাসন তাবি গঞন্দ হলো না। তান প্রাণরুষের নিকট 
থেকে পত্তন ফিণিরে নিলেন এবং নীদেকরের নায়েবের সত্গে যোগাযোগ ক'রে 
ন"করকে আাব ১০৭ বুছবের জন্য পত্ত'ন দলেন । সব গন্ডগোল মিটে গিষেছে 
মা ক'লে কৈলাশ নিদের ভিটা ফিরে যাবেন ঠিক করলেন ( ভিটাই বটে, 1ভটার 
উপ্ব যা পিছ, ছিপ নীলকর ইতিমধ্যে যা পেসেছে লটপাট ক'রে নিয়ে গেছে, আর 
যা ।নতে পাব ন তাতে আগুন ধাবয়ো দঘেছে। ) নীলকনের নায়েব কৈলাশচন্দ্রকে 
খল নগ্রভালে 15১ লিখলেন ও মাশ্বাস দিয়ে বললেন যে একবার এসে নীলকরের 
সত্গে দেখা বরলেই নব চিক হয়ে লাবে । কুঠতে পেশছবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে 
বন্দী পরা হলো ও নাঁলণবের ক্ষ।'5 নরেছেন বলে &০০০ টাকা তাঁর কাছে চাওয়া 
হশো। তাবপদ তাঁকে কাঠির জেলখানায় আবও খয়েকজন বন্দীর সত্গে আটক 
কর রাখা হলো । 
কেলাশচন্দ্রের আত্মীয় ক্ধনগবের মহারাজা যথাসময়ে সব খবর পেলেন, কিন্তু 
মা, জস্টেটের কণ্ঠ নালিশ কবা "তন যাঁন্তসঙ্গত বলে বিবেচনা করলেন না। 
রুঙনগরের গহারাজা আব যা হোন না কেন তিনি রামরতন রায়ের জাতের লোক 
ছিলেন না। নাঁলকৰ হোগাইটের জন্য একখানা চিঠির বাহক করে তাঁর গুরুকে 
পাটালেন খালবোলিশার কির মাানেজারের নিকট । অনেক দর কষাণধির পর 
ক'ঠর ম্যানেজার ৫০০০ ঠকা থেকে দর হাজারে নামল । নীলকরের পাওনা 
চাকয়ে দেবা পব কৈলাশচন্দ্র মুক্তি পেলেন, কিন্তু তাঁর ভিটায় তিনি ফিরে ষেতে 
পাঝলেন না কঞ্চনগদে ফিবে যাবার অনুমাত পেলেন। 
বাংলার নীল অঞ্চলে রুষ্ণনগরের এই রাজ পরিবারাটই ছিল সবথেকে বড় 
জমিদার । বিন্তু তাঁরা 'ছলেন চিরকালই ভীষণ ইংরেজভন্ত ; কোনোদিন তাঁরা 
তাঁদের এই 'গোৌরবময় এতিহোর' বিরুদ্ধে যানান। এই পরিবার ইংরেজ নীল- 
করদেরই প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে ; নলকরদের অত্যাগারের 
প্রাতবাদে কোনো দিন একটি কথাও বলোনি, নীলকরদের বিরুদ্ধে লড়াইতে 
কুষকদের এতটুকু সাহায্য করেনি । 
বড় বড় জমিদারদের উপর যখন নধ্লকররা এত দ:ুবযবহার ও অত্যাচার 
করতে সাহস করত তখন ছোট ছোট জমিদার ও জোতদারদের প্রাতি তাদের 
'বাবহার গকরুপ ছিল তা সহঙ্গেই অনুমের ॥? এখানে তার একটি উদাহরণই 
যথেষ্ট হবে । 
নদীয়ার অন্তর্গত গোয়ালতলির গাঁতিদার বেণনমাধব মিন্র নীল-কগিশনের 


জমদার ও নীলকর ৭৫ 


পাক্ষ্যে বলেছলেন যে, রায় চৌধুরী জমিদারদের কাছ থেকে নীলকর পত্তনি নেবার 
পরে সঙ্গে সত্গে তাঁর গাঁতির খাজনা ডবল ক'রে দিল । কিষনগরের মহারাজার 
কাছ থেকে আমার ১০০ বছরের পুরনো পাটা রয়েছে। সেই পাট্টা অনুসারে 
আমার জাঁমর খাজনা কেও বাড়াতে পারে না। লারমুর তার লোকজন পায়ে 
আমাকে আমার পাঁববাবসুদ্ধ বাড়ি থেকে তাঁড়যে দিল ও আমার পাটা বেডে 
নিল। আমাকে আটক ক'রে রাখবে এই ভয়ে আ'ম আর দেশে ফির নি। 
আ'ম ৩ বাব সরকারের নিকট অভিযোগ বরোছ ।, বেণীমাধবের গোমস্ভা ম্যাজ- 
স্টেট এলিয়টের ?নকট না'লশ করে।ছলেন, একন্তু সেই সময় লারমুরকে অনাণ।বাঁ 
ম্যা।জস্ট্র্টে নিযুক্ত করা হলো, জুতর।ং এ বিষয়ে আর কিছু করা গেল না।, 
এ বিষয়ে আরও এধটা গুঝুতর ব্যাপাব জঁড়ত ছিল এ অণ্লের বে শর 
ভাগ রায়তই মুসলমান এবং যেহেতু সরকাব সিপাহাঁবদ্রোহের গন্য 
এদর প্রা ।বরোধী-মনোভাব পোষণ করতেন, আমার নালিশ সমন্ধে 
আর কোনো প্রকার উচ্ছবাচ্য হলো না।, নেণীমাধব তারপর বলেন 
“আমার বাগানে অনেকগুীল আম-কাঁঠালের গাছ ও বাঁশকাড় 'ছিল। লারমুর 
সেগুলি বেটে ?নয়ে যায়, কিন্তু তার জন্য বোনো পয়সা দেয় নি। সে আনার 
জমতে নীল বধনতে থাকে, বিম্তু কোনোদিন সে আমাকে খাজনা দেয় নি এবং 
আমার রায়তদের কাছ থেকেও সে আমাকে খাজনা আদায় করতে দেয় 1ন।, 
বেণীমাধবের হয়ে তাঁর গোমন্তা নালিশ করেছিলেন বলে, তাঁকেও গ্রাম ছেড়ে 
পালাতে হলো “তাঁকে মারবার জন্য রাস্তায় রাস্তায় নীলকরের লাঠিয়ালরা ঘুরে 
বেডাত।' এসম্বন্ধে পুলিশ কি করাছিল ? 'পঁলশের&ানা ছিল ৫1৬ কোশ 
দ.রে বাগদাতে, আর থানার লোকরা |ছল নীলকরের পক্ষে । হতরাং থানা 
না।লশ করা অন৭কি।? , ১০৭ 

কুষকরা যখন নীলকরদের 1বরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘে।ষণা করোঁছিল, জমদাররা ।ক 
এত'দিনকার পুঞ্জীভূত অপমান ও অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার এই অপর্ব 
সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন 2 বেশর ভাগ জাঁমদাবই নীলব্রদের 1ব্রুদ্ধে ছিলেন, 
এবং তাদের অনেকেরই এই সংগ্রামে কবকদের প্রাত সহানুভ্যাত |ছল . তাদের 
মধ্যে কয়েক্জন পরোক্ষভাবে নানা উপায়ে ক্ষষকদের সাহায্যও বরোছলেন। 
কি"তু প্রতাক্ষভাবে কোনো জ'মদারই বিদ্রোহে যোগ দেন নি এবং হাসেলি নীল- 
কামশনকে বলোছনেন যে তাঁরা ইচ্ছা করলে কৃষকদের যতখানি সাহায্য করত 
পারতেন, তার তুলনায় খুব কমই সাহায্য করোছলেন। 1১০৮) পক্ষান্তরে 
কয়েকজন জমিদার বিদ্রোহ দমন করবার জন্য নীলকরদেরই সাহাষ্য করেছিলেন। 
নদীয়ার দু'জন প্রধান জমিদার শ্যামচন্দ্র পাল চৌধুরী ও হাবিবউল 
হোসেন রুষকদের বিদ্রোহ দমন করতে লারমুরকে সর্বতোভাবে সাহাষ্ 
করোছলেন। 1১০৯) 


নীল কৃষকদের অভ্যুখান 


নীশলচাষের প্রথম থেকেই বাঙলার নীলচাষারা বাভন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে 
নাঁলকরদের অত্যাচাবের বিরুদ্ধে ষে প্রাতরোধ করেছিল তার কিছ উল্লেখ 
ইতপূর্বেই করা হযেছে । ১৮৪৮ সালে একজন ইংরেজ লেখক ক্যালকাটা 
বিভউ' পত্রিকায় “ত্রিশ বৎসর পবের নীলকর” শীর্ষক প্রবন্ধে সেই সংঘষের 
এইর:প বর্ণনা দিষে'ছলেন “অসংখ্য ভয়াবহ দাঞ্ধ-হাঙ্গামার কথা আমবা 
জ,ন। মান দুএকটি নয়, এমন শত শত মুখোমুখি সংঘর্ষের উদাহবণ আমরা 
দতে পারি যে, যেখানে দুইজন, তিনজন, এমন কি ছর জনও নিহত হইয়াছে 
এবং সেই অনুপাতে আরও অনেক আহত হইয়াছে ; অসংখ) খণ্ডযুদ্ধে পশ্চিমা 
শ্রঞ্জ' ভাষাভাষা ভাড়াটিয়া সৈন্যরা এমন দ.ঢতার সঙ্গে যুদ্ধ করিপাছে যে, তাহা যে 
কোনো য্দ্ধে কোম্পা'নর সৈন্যণ্র পক্ষে গৌববজনক হইত : বহ, ক্ষেত্রে নীলকর 
সাহেব কুষক লা।নালদেব দ্বারা আক্কান্ত হইয়া তাহার তৈজস্ব ঘোড়ার পিঠে 
চাঁপয়া অতিদশভার সহত পলায়ন কারিয়া প্রাণ বাঁচাইযাছে। অনেক ক্ষেনে 
কবকরা সশস্দ আক্রমণের দ্বারা নীলকুিগযালিকে ধুঁলসাৎ করিয়া দিয়াছে , অনেক 
শানে একপক্ষ বাজার লণ্ট ক'রয়াছে, তার পরক্ষণেই অপর পক্ষ আসিয়া তাহার 
প্রতিশোধ লইয়াছে।, 

নীলকররা গ্রামে ্ষং্ই একটি লাঠয়াল বাহন তোর করত । তারা এটা 
গু।মদারদের কাছে শিখোঁছল। প্রত্যেক জমিদারেরই একটা লাঠয়াল বাহিনী 
থাকত । প্রাচীন সামন্ত কাল থেকে ভারতে এই প্রথা চলে আর্সাছল, অসংখ্য 
লোকের নিকট লাঠিয়াণ হওয়াটা একটা পেশা হয়ে দাড়য়ছিল, আবার অনেক 
গঞ্ডাবদমায়েশরাও তাতে যোগ দিত। নীলকরদের লাঠিয়াল বাহনীতে এই 
সব গণডাবদমায়েশদের সব সময়ই স্থান হতো, এবং তারা দলে দলে এসে তাতে 
যোগ দিও । একজন নাঁলকর 'কিলোনাইজেশন কমিটি'তে তার সাক্ষে বলে।ছল যে 
স্থানীয় জমিদারের সঙ্গে তার একটা ঝগড়া হয়েছিল ; এই কথাটা প্রচার হতে এক 
মহত দেরী হলো না, ২৪ ঘণ্টাব মধ্যে এই ধরনের ৪০০ লাঠিয়াল তার কাছে 
কমপ্রার্থী হলো 1? [১০৯ কা 

নীলকরদের 'বরুদ্ধে আমরা একজন শন্তিশাল? নেতার পরিচয় পাই-_তাঁর 
নাম সর্দার বিশ্বনাথ । এঁতিহাসিক জুপ্রকাশ রায় বলেছেন যাহারা একক শান্ততে 
বিদেশী নীলকর দস্যুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকা উড্ডীন কারয়াছিলেন, তাঁহাদের 
মধ্যে বিশ্বনাথ সর্দার প্রথমত ও শ্রেষ্ঠ স্হানের আঁধকারী।' 1১৩০ খ] হারাধন 
দৃত্তও ঠিকই বলেছেন যে শবধ্বনাথ সদর বাঙলাদেশে নীল-আন্দোলনের অনাত 
প্ররোধা ও প্রথম পাথকৎ'-ববনাথ এককভাবে সেকালের সেই দরধর্ধ অপ্রাতহত 
নীলকরদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মাম হয়োছলেন এবং মৃত্যু বরণ ক'রে নীল আন্দোলনের 
প্রথম শহাঁদ হন। ডাকাত হিসাবেই আমরা বিশ্বনাথের গল্প শুনে এসেছি-__ 


নীল কষকদের অভ্যুতখান গর 


কিন্তু উনাঁবংশ শতকের প্রথম দশকে তিনি নানা ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের লাঞ্চিত 
সান্ষের প্রতিনিধিত্ব করেন ।” [১০৯ গ] 

ফেডি ও লেডিয়ার্ড নামক দুইজন নীলকরের কৃঠি বিশ্বনাথ কিভাবে আক্রমণ 
করেছিলেন তার বর্ণনা নদীয়া জেলা গেজেটয়ারে আছে । [১০৯ ঘ) 

১৮২৯ সালে ময়মনাসং জেলায় জামালপুরের কয়েকটা গ্রামে ৫০০ লাঁচয়াল 
নিয়ে নীলকররা আকুমণ করে ৷ নীলকরদের ডাকে পুলিশ এসে গ্রামের মোড়লদের 
গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষকরা পুলিশের এই চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দেয় । 
পু1ালশের আগমন সংবাদ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘোষণা করার জন্য বৃক্ষচড়াক় 
উঠে ঘণ্টা বাজিয়ে দিত--কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েক হাজার রুষক এসে 
পুলিশকে ঘেরাও ক'রে ফেলত । একবার এইভাবে রুষকরা পুলিশ দলক বন্দ 
ক'রে রেখে দেয় ! ম্যাজিস্ট্রেট সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বন্দী পুঁলশদের উদ্ধার 
করেন। ময়মনাসংএ নীলচাবীর এই সংগ্রাম অনেকাঁদন চলেছিল । 1১০৯ ঙ 
টাঙ্গাইলের উত্তাল যমুনা নদীর তাঁরবতাঁ” চারাবাড়ী-বাঘিল অণ্চলে জনৈক 
ভবানী মন্রের নেতৃত্বে হিন্দু মুসলমান ক্লষক-লাঠিয়াল বাহিনী নীলকরদের 
নৌকায় দাঁড় দয়ে বেধে যমুনার অপর তারে (সিরাজগণ্জে ছেড়ে দিয়ে এসেছল, 
নীলকুতি জবালিয়ে 1দয়োছল | ।১০৯ চ। 

তিতুমীরের নেতৃত্বে বারাসতের রুষক বিদ্রোহ বাঙলার ইতিহাসে একট 'বাঁশস্ট 
ঘটনা । এই 1থদ্রোহ একাধারে বৃটিশ সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, জমিদারদের 
বিবৃদ্ধে বিদ্রোহ এনং নীলকরদের 1বরুদ্ধে বিদ্রোহ, সরকাব, নীলকর, উভয় 
সম্পদায়ের জাঁমদার মহাজন- সকলের নির্যাতন শোষণের 0.০ বিদ্রোহ । এই 
অঞ্চলের জাঁমদাব কুঘাদের রায় তার জর্মদারীর মধ্যে ওয়াহাবী মতাবলম্বা 
প্রত্যেকের দাড়ির উপর ২॥ টাকা খাজনা ধা” করলেন । স্বভাবতই কলুষবরা যখন 
এই “দাড়ির খাজনা” দিতে অস্বীকার করল তখন জমিদার শত শত লাঠিয়াল 
নিয়ে তিতুমীরের গ্রাম আক্রমণ করল, বার বার আক্রমণ করেও “দাড়ির খাজনা” 
আদায় করা গেল না। পালিশ সব সময়ই জামদারকে সাহায্য করল । ইতিমধ্যে 
নীলচাষের ব্যাপারে রুষবদের সঙ্গে নীলকরদের সংবষ লেগেই ছিল। তাই 
নীলকররা জমিদারদের সত্গে ?মাশিত ভাবে রুষকদের উপর আক্রমণ চালাতে 
লাগল। গোবরডাঙ্গার জাঁমদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় হাতীতে চড়ে তিতু- 
মীরকে যখন আক্রমণ করলেন তখন মোল্লাহাটি কুঠির ম্যানেজার ডেভিস তার 
সত্গে আরও একটা শাস্তশালী লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে কালিপ্রসম্নের সঙ্গে যোগ 
দিল। গোবরা-গোবিন্দপুরের জাঁমদার দেবনাথ রায়ও তাঁর লাঠিয়াল নিয়ে 
কা।লপ্রসন্নের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন । 'তিতুমীরের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণে প্রথমেই 
ডোভসের বাহনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, ডেভিস নিজে সর্বপ্রথম 
পলায়ন করেছিল । উভয় পক্ষের অনেকেই হতাহত হয়। দেবনাথ তিতুমণরের 
হাতে বন্দী হয়েছিলেন । বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। 

জামদার ও নীলকররা বারবার তিতুকে আক্রমণ করেও যখন তাঁকে পরাষ্ঞ 
করতে পারল না, তখন তারা সরকারের নিকট সাহাধ্য প্রার্থী হলো । সরকার 


৭৮ নল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


তিতৃকে ধ্যংদ করার জন্য যশোহরের ম্যাজিস্ট্েটে আলেকজান্দাবকে পাঠালেন 
১৮৩০এর ১৫ই নভেম্বরে । সরকারের পক্ষে বন্দুকধারঁ সৈনাবাহনী, আর 
তিতুমীরের শুধু তাঁর, বর্শন, তলোয়ার, ইস্টপাটকেল, আব কাস বেল। আধূনক 
অস্ত্রশস্ত্র যোগাড করা গরাব গ্রামবাসীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিতুমীরের 
প্রচণ্ড আক্রমণেধ ফলে সরকারী সৈন্যরা পিছু হটণ এবং আলেকজান্ডার কোনো 
মতে প্রাণ নিমে পালাতে সক্ষম হলেন । দারোগা রামরাম চক্তবতর্ণ (জমিদার 
কাদের রাধেব আত্মীয় ) তিতুব হাতে বণ্দী হলেন । বিচারে অতনচারী দারোগার 
গ্রাণদণ্ড হলো । এই আ্ধেব পর তিতুমীর নীলক্রদের কতকগীল কী আক্ুমণ 
করলেন । নীলক্বদেব প্রচব লাগয়াল থাকা সপ্তেদও তারা আত্মরক্ষা করতে না 
পেবে কপকাত।ণ পালবে শো । 

এ রী সম্পদাবে ব সবল সভ্যের ।সংধামও ভানুযাধাঁ তিতু নিজেকে স্বাধীন 
বাদশাহ খলে ঘোষণা কবলেন । এই স্বাধীনতা ঘোষণার ফল ক হবে আ তিতু 
ভালভাবেই জানতেন । তন তিরা হলেন । নাবকেএবে ড়দাতে বশেব কেল্লা 
গ্রস্ত * হলো । 

বড়লা১ বেট « আনেকজাণ্ডারেব পবা বের পৰ নবায়ার খালেঞ্ইবকে হুকুম 
দিদেন ।৩তুপ্ে আবাণ আন্রণ খবার অন্য। এক সঙ্জত বধাট সরবারা 
বানা, এশিদ।প বাহশী ও নালকণ বাহনশা মিগতভাবে 1৩৩ আক্রমণ করাব 
ভন। অপ্ুসব হলো । ততৃও তাপ বাংনা ।নযে বাঘধাঁবধা নামক স্থানে এসে 
সেখানাব পবতন্য নক দখন করে শহধুন অপেক্ষা করতে গাগলেন। 
[বহাবীশাশ সব টাক, ন ওগাহাবা আন্দোলনেব প্রত মোটেই সহাণুডণতশীল 
[ছিলেন শা, এই 'ড়াই পদ্বন্ধে লেন, মাগমের ।তিতুব সেনাপাত। সেনাগণ 
অপ্৩নৈ অবস্থান বায় গুলনর্ধণে তাহাদেব বিশেষ কোনো ক্ষত হইল না। 
কিন্তু কালেরের ক্ষ,৩ হইযা'ছল অত্যাধক। ইহা দোঁখযা কালেন্র যুদ্ধ বন্ধ 
কাবাণ হুকুম দেন। তাহাদিগকে পাপাইতে দেখিয়া মান্্মেব সেনারা চারিদিক 
হইতে ভাষণ বেগে তাহাদিগকে আক্কমণ করে । এই আকুণণে সাহেবের বহুলোক 
[নিহত হয় এবং একটি হস্তী ও কয়েকাট বন্দুক মাসুমের হস্তগত হয়। কালেক্টর 
ও জজসাহেব দ্রুত পলায়ন কাঁরয়া বজরাধ কাঁরয়া জলপথে পলায়ন করেন। 
তাঁহাদের পলাইতে দেখিয়া জাঁমদারগণও যোদকে পারলেন পলায়ন 
কাঁরলেন। ( তিতুমীর, ৭৬ ) 

১৮৩১ সালে ১৪ই নভেম্বর আরও জাকজমকের সঙ্গে ইংরেজ বাহনী তিতুর 
বাঁশের কেল্লা আক্রগণ করল । তারা দুইটি কামান নিয়ে এসোছল , তা দিয়ে 
ভারা আবরাম গোলা বর্ষণ করতে লাগল। একটি গোলার আঘাতে 'তিতুর 
দক্ষিণ উরু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পর তিতুমীর শেষ নিঞ্বাস ত্যাগ 
করলেন। কামানের গোলার বিরুদ্ধে বাঁশের কেল্লারও বেশীক্ষণ দাঁড়য়ে থাব্ম 
সম্ভব হলো না। ৮০০ বন্দীকে আলপুরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তাদের 
বিচার হলো | বিচারে গোলাম মাসুমের প্রাণদণ্ড হলো, অনেকের দ্বীপান্তর হলো, 
এবং অনেকের কারাদণ্ড হলো। বাঁশের কেল্লার সামনে গোলাম মাসুমের ফাঁসী 


নীল রুষকদের অভ্যুত্থান ৭৯ 


হয়োছল। ( স্ুপ্রকাশ রায়ের ভারতের রুষক বিদ্রোহ: পৃঃ ২৬৯-২৮২ 
দুণ্টব্য |) 

দুব্ল সংগঠন লইয়া প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় উন্নত আগ্নেয়াম্বে সুসাত্জত 
শতুর সাহত সংগ্রামে বিদ্রোহীরা তাহাদের ঘো1ষত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ ও 
ধ্বংস হইয়া গেলেও ভবিষ্যং কালের বেশ্লাবক স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভাত্ত রচনার 
দিক হইতে এই বিদ্রোহ সার্থকতাম্ডিও হইয়াছে । কামানেব মুখে তিতুমীরের 
বাশের বেল্লা শুত্ক পণ্রেব ম৩ ডাড়য়া গেলেও হহা বংশ পরম্পরায় বাঙ্গালী 
জনসাধাবণের 1চত্তভামতে ভাঁবষ্যং স্বাধীনতা সংগ্রামের ষে অজেয় দুগ রচনা 
কাঁরয়া রাখয়াছে, ইংরেজ শাসকগণ সমস্ত শন্তি ?নয়োগ কাঁরয়াও কোনাঁদন তাহার 
1ভ।গ ৪লাইতে পাবে নাই । (এ, পৃঃ ২৮১৯) 

[৩তুমীরের ।বদ্রোহের পরব নীল করুষকদের সঙ্গে নীলক্রদের আরও অনেক 
থণ্ডযন্দখধ হখেছে । তার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে ৯৮৪৩ সালের ময়মনাঁসং- 
এর খাগমাবীর ঘটনা । গোপকনাথের নেতৃত্বে রধবরা নীলকর 'বংকে আক্রমণ 
ঝবে। দুই পক্ষে অনেকক্ষণ শড়াইয়েব পৰ ভারা |কিংকে কপ) বরে ।নযে যায় ও 
অনেক।দন ধবে সেই জান্হায় বংকে বাদী বলে বাখে। গোল নাথকে গ্রেপ্তার 
কববাব অন্য পণওযানা বার হয, ২৩ আব তাঁধাৰ শোনো খোড পাওয়া যায় 
নাই। (জনগ্রথণশ রায় 5 ভিপতে ধক |বধ্রোহ গজ ২৪৩1) 

খপব দদ্ধ য শালব ব রেন।ব ঠাবনএদ্ধ আলাকদার ।শবন।থ ঘেষেব ১৪৪০ 
থেকে ১৮৪৩ পয ও গেববোজহল সংগ্রামের কথা ।বশেব ৬ বে ভলেখখোগ্য। 
(শবনাথ সবস্ব পণ কারে ন।লকরের ।ববদ্ধে (তন চার বাণ বন্দ এধবে ৩।র মৃত্যু 
পদষ "৬ এডাহ চা।লযে গয়ে হয ন। সহ্স্রাবক রুষকালাওয়াণ হীবনাথের পাশে 
এজে। দা,৬বে। ছল । তাবেব মপ্রে) ষাণা অসাধারণ সেষবাষের প।রচয় ।দয়ছলেন 
৩।দের অধ 'দলেন চন্দ্রকাশ্ত দত্ত রামচ এ নিও, ভেরবচ'দ্র মও, লাওয়াশ সর্দার 
সাদে মোল্লা, গয়বাতুল্লা, গের ধোপা, ফ।কর মামু, আফাজ্যাদ্দন, সানমামুদ 
জোলা ইত্যা।দ। একবার শিবনাথ রেনীর ৩৬৪। না5। ও চন বোঝাই নোকা 
কলকাতার পথে কীচকাটা নদীতে ডাবয়ে 1দয়েছিলেন । 

এই সব অণ্চলে গ্রাম্য কাঁবতায় শোনা যায়ঃ “চন্দ্র দত্ত রণে মন্ত্র, শিব 
সেনাপাঁতি”, “গি2ালগোলা সাদেক মোল্লা, রেনীর দর্প করে চুর, বাজিল 
শিবনাথের ডগ্কা, ধন্য বাংলা বাঙ্গালী বাহাদুর * “দেখিয়া ?শবের ভাঙ্গ, পলাইল 
দীনেই সাঙ্গ” (রেনীর কুঠির দেওয়ান দীননাথ সিংহ )। (সংপ্রকাশ রায় £ 
এ, পৃঃ ২৫৯-৩৬০।) 

১/৫৭-৫৯ সালের মহাবিদ্রোহের সময় বাঙলাদেশে নীলকর, জমিদার ও 
সরকারের বিরুদ্ধে কষকদের অসন্তোষ এত ঘনভূত হয়ে উঠেছিল যে সেই সমস 
বাঙলার কষকরাও যাঁদ সময় মত নেতৃত্ব পেত তাহলে বাঙলা দেশে যে ব্যাপক 
'বন্রোহ ঘটবার সম্ভাবনা ছিল সে-সম্বন্ধে অনান্র আলোচনা করা হয়েছে*। সে সময় 
বাঙলায়ও যাঁদ বিদ্রোহ ঘটত তাহলে ভারতের ইতিহাস যে অনারূপ ধারণ করত 


প্রমোদ দেনগুণ্ডের “ভারতীয় মহাবিজ্রোহ £১৮৫৭* গ্রন্থ ভ্রষ্থুবয 


৮০ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 
তাতে সন্দেহ নেই । বাঙলার রুষকরা, বিশেষ ক'রে নীল চাষীরা বিদ্রোহী ভাবাপন্ন 
হলেও জমদার নীলকরদের সাহায্যে তাদের দাবিয়ে রাখতে পেরোছল । এই সময় 
সরকার অনেক নীলকরকে অনারারা ম্যাঁজস্ট্রেটের পদে নিয়োগ করেছিল ও তাদের 
অস্ব্শস্ত্ দিয়ে সাহাষ্য করেছিল । তাছাড়া তখনকার আঁধকাংশ বাঙালী 'শাক্ষতরা 
ভারতখয় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিদেশন সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন জানয়েছিল। 

এইটাই স্বাভাবিক, কারণ কুষকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে ভারতীয় জমিদার ও 
ইংরেঙ্জ নীলকর উভয়ই তাদের শ্রেণী-স্বার্থের যোগসমন্রে বাঁধা, কয়েকটা ক্ষেত্রে 
ব্যান্তগতভাবে তাদের মধ্যে যত তাঁর সংঘষই হোক না কেন। জামদারী স্বাথের 
এই এক্যবন্ধনকে ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন (7১6০ 4৫৮ % ০£ 1859) আরও 
দঢ ক'রে দিল। 

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা যে শিক্ষাটা গ্রহণ করেছিল 
তা হলো এই যে, ভারতের মুমূর্ সামন্তশ্রেণীকে তাদের প্রধান মিত্ররূপে 
শাক্কশালী ক'রে তুলতে হবে। শুধু অযোধ্যাতেই নয়, প্রত্যেকটি প্রদেশে আইন 
পাশ ক'রে জামদার মহাজনদের ক্ষমতাশালী করে তুলল। 

১৮৫১-এর দশম আইন বাঙলার জন্য সেই রকম একটি আইন। এই আইনে 
কুষক কিছুই পেল না- শুধু বলা হলো যে কৃষক তার চাষের জামর জন্য পারার 
অগধকাবাঁ, প্রজাসত্ডের অ।ধকারী, এতে আরও বলা হলো প্রজাসত্তের মতোই মাত 
বলা হলো, কাজে পরণত করা হলো না) যে, জমিদাররা প্রজাদের উপর 
কোনো প্রকাবের দমন-পাীড়ন চালাতে পারবে না। ক্লুষকদের উপর এই 
দমন-পাড়নের প্াধিকার [ছিল জাঁমদারদের একটা প্রধান অস্ত্র । রুষককে কাছারীতে 
ডেকে এনে, তাষ্ধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁসয়ে বেখে, নানাপ্রকারের নির্ধাতন ক'রে ও 
সবশেষে মোকদ্দমাব ভয় দে।খয়ে জমিদার তার 'িনকট থেকে সব কছ? আদায় 
ক'বে নিত। ১/৫৯-এর দশম আইনের শেষোস্ত ধারাগুলির বিরুদ্ধে নীলকররা ও 
জামদাররা ভ+ষণ চেশ্চামেচি শুরু ক'রে দিল । ফরলং লারমুররা বলতে লাগল 
“এটা একটা অত্যন্ত অন্যায় আইন, এটা “জমিদার হিসাবে নীলকরদের অধিকার- 
গু!লর একেবারে গোড়ায় আঘাত করেছে” এটা জমিদারদের “সামন্ততান্ব্রিক 
আধকারগুঁল ধংস করে দেবে ।' 10, 478, 1০3 : 226 "১, 2919, 9940) 

ইংরেজ সামাজ্যবাদীদের এই সমস্ত ভাঁম সংস্কার আইন যে মোটেই কাধকরী 
হয় না, সরকারা নাথপন্রের মধ্যেই আটকা পড়ে থাকে তা সুস্পণ্ট ভাষায় বলেছিলেন 
( ১৮৫৯ সালে ) ম্‌শির্দাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট ককংবার্ণ: “যে সব নীলকর জমিদার 
আঁধকার পেয়েছে তারা কোনো প্রজারক্ষা আইনের কথা শুনলে--যা বত'মান 
ব্যবস্হার পাঁরবর্তন চায়-_হেসে ডীঁড়য়ে দেয়, কেননা জমিদারদের উপর এইসব 
আইন কখনই প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না এই সহজ কারণের জন্য যে যতক্ষণ 
পযন্তি রায়তদের এই পাঁথবাঁতে ঘা কিছু আছে তা সবই নীলকরের মুঠোর মধ্যে 
তারা কেউই এই সব আইনের সাহাধ্য নিতে সাহস করবে না।' (9919026107 
10707307088] 008700560 7809298, এসো] “10180 09181” 
৪6100?) 03918 7১ 00 930-99 ), 


নীল রুষকদের অভ্যুত্থান ৮১ 


১৮৫১৯১-১৮৬০ সাল ভারত একটা গভশর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের 
মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল । এই কালটা ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানর শাসন থেকে বৃটিশ 
মন্বীসভার শাসনে উত্তোরণ। আর অর্থনোৌতিক 'দিক থেকে ভারতে তখন ঘটছিল 
একটা “মূল্য বিপ্লব" । এ দুটোই হলো মহাবিদ্রোহের পরাজয়ের ফল। সেই 
সময় কি পারমাণ মূল্যবৃদ্ধি ও মজুরী বৃদ্ধি টাকা আনা পয়সা হিসাবে হয়েছিল 
তা নিয়ের তথাগুল থেকে বোঝা যাবে £ (১০৯জ) 

যশোহর বর্ধমান ুষ্ণনগর বারাসত 
৯৮৫৬ ৯৭৬০ ১৮৫০৬ ১৮৬০ ১৮৫ ১৮০৬০ ১৮৫৫ ১৮৬০ 
দৈনিক মজুরীর হার 
০-২-০ ০-৩-৬ ০-১-৬ ০-২-৬ ০-১-৩ ০-২-৬ ০-২-৬ ০-৪-০ 
ধান প্রাতি মণ 
০-১০-০ ১-০-০ ০-১০ ০ ১৭-৬ ০-১-৬ ১-৪-৬ ০-১২-০ ১১০-9 
সারষা প্রতি মণ 
৯-৪-০ ১২-০-০ ৬-৮-০  ১০-৪-০ ৭ ১২-০ ৯-১৩-০ 
গরুর গাড়ী প্রাতটি 
৩-৮-০ ৭৮০ ১৫-০-০ ২০-০-০ ৬-১০-০ ৮-৪-০ ১৯০-০ ১২-০-৪ 
৩০৭-০-০ ৪8০0-0০-0০ 
লাংগল প্রাতিটি 
১-০-০. ১-৮-০ ১-১০-১ ১-১২ ০ ১-৮-০ ১-১২-০ ১০-০ ১-৬-০ 
এক জোড়া চাষের বলদ 
২০-০-০ ৩২-০-ট ১০-০-০ ১৬-০ ০ ২৮-১২-০ ৩৩ ১২-০ ১৬-০-০ ২ &-০-০ 
৪০-০-০ ৬০-০-০ ৩৫-০-০ ২৪-০-০ ৪০-০-০ 

১৮৫৫ সাপ থেকে ১৮৬০এর মধ্যে প্রায় সমস্ত !জানস-পত্রের দাম দেড়গুণ 
দূগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আঁফং চাষীরা আন্দোলন ক'রে তার দাম বাড়য়ে 

যনছিল। অন্যান্য কষকরাও তাদের দ্রব্যের জন্য বৌশ দাম পাঁচ্ছল। কিন্তু 
নীল চাষীদের বেলায় নীল চাষের জন্য কোনো পারিবতনই ঘটল না, তারা তাদের 
নীল গাছের জন্য ১৮৫৫ সংলে যে দাম পেত ১৮৬০ সালে তার থেকে এক 
পয়সাও বেশী পাচ্ছিল না। তাছাড়া নদীয়া জেলার ভিতর 'দয়ে পূর্ব বাঙলা 
রেলপথ এই সময় নির্মিত হতে থাকার ফলে মজঃরীর দাম অনেক বেড়ে 
গিয়োছিল, কিন্তু নীলকররা এসব কিছুই গ্রাহ্য করাছল না। (১০১৭) স্বভাবতঃই 
এইসব নানা কারণে নীল চাষীরা একটা বিস্ফোরণের অবস্থায় এসে গিয়েছিল । 
[ঠিক সেই সময়ে প্রচারিত হলো বারাসাতে ইডেনের পরোয়ানা । 

১৮৫৯-৬১ সালের নীল বিদ্রোহের প্রসক্ষে প্রধান বিষয়টি হলো এই যে সে- 
সময়ে রুষকদের মধ্যে একটা নব চেতনা এসে গিয়োছিল, তারা নিজেদের আর 

নীল-”৬ 


৮২ নশল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


অসহায় মনে করছিল না, তারা নিজেদের উপর বিশ্বাস করতে শিখেছিল। 
১৮৩১ এর তিতুমীরের লড়াই, ১৮৫৫ ৫৬-এর সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং সর্বোপার 
১৮৫৭-৫৮'র সদ্য অনুষ্ঠিত মহাবিদ্রোহের শিক্ষাগুীলির তাৎপর্য তাদের মধ্যে 
বৈগ্লাবক চেতনা জাগিয়ে তুলছিল। 

১৮৫৯ থেকে সম্ববদ্ধভাবে ও ব্যাপকভাবে নীলচাষাঁদের প্রতিরোধ সংগ্রাম 
শুরু হয় । এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা ক'রে উপারিউস্ত ইংরেজী পত্রিকা লিখেছিল : 
প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া আছে, এটাই নিয়ম ৷ নীলকরদের অত্যাচারের 
মাত্রার উপরেই ভর করবে রায়তদের প্রাতিরোধের রূপ । এক্ষেত্রে তার ব্যাতিক্রম 
হয় নি। যে মহকুমা থেকে ডেপনীট ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লাঁতিফকে অসম্মানজনক- 
ভাবে বদলি করা হয়েছিল, নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রথম শুরু হয় সেখান 
থেকেই । নীলচাষ না করবার জন্য কৃষকদের এই দট-সংকল্প যেমনই আকাস্মক 
তেমনই অপ্রত্যাশিত |” [১১০] 

১৮৫১৯ সালের প্রথম।দকে যখন স্যার পটার গ্র্াণ্ট বাঙলার ছোটলাট নিযুক্ত 
হলেন, তখন থেকেই “এই নীলের প্রশ্নটা একেবারে অপারহায'ভাবে গভর্ণমেণ্টের 
উপর চাপ 'দতে লাগল ।”। ১১১] 

পুবেই বলা হয়েছে যে মহাবিদ্রোহ দমন করার পর যখন ভারতবর্ষ শাসন 
করার ভার ইস্ট-হীণ্ডয়া কোম্পানর হাত থেকে ব্রিটিশ সরকার নিয়ে নিল, তখন 
তারা ভারত-সামাজ্যের 1ভাত্তকে পাকা-পোন্ত ক'রে গড়ে তুলতে সিদ্ধান্ত বরল। 
কাজেই তাদের প্রথম কাজ হলো স্বৈরাচারা ও উদ্ধত নীনক্রদের বিছা সত 
করা. কেননা নীলষ্বরা তখন রাজ্ঞের অভ্যন্তরে আর এবটা রাঞ্টের মতো (৭ ০৮৯6০ 
গ16])11) &, 91) আচরণ করাছিল। তাছাড়া, মহাবদ্রোহ 1»ক দমন হতে না- 
হতেই, নীলচাষীরা যেভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, তাতে এই পন্হা অলম্ধন না 
করেই বা তাদের কি ডপায় ।ছল ? 

চরঘাটের (বারাসত ) নীলকর যখন দেখল যে চাষীরা নীল না বুনতে 
বদ্ধপাঁরকর তখন সে তাদের জমতে জোর করে নীলচাষ করবে বলে ঠিক করল । 
চাষীরা ম্যাঁজস্ট্রেটে এসপশী ইডেনের 1নকট পীলশের সাহাধ্য প্রার্থনা করল। 
ইডেন শান্ত রক্ষার জন্য সেথানে পুলিশ পাঠিয়ে দিলেন এবং ১৮৫৯ সালের 
দশম আইনের বলে মার্চ মাসে এক পরোয়ানা জার ক'রে সকলকে জা'নয়ে গিলেন 
যে নিজের জমিতে নীলচাষ করা কুষকদের ইচ্ছাধীন; জোরজুলুমের দ্বারা 
নীলচাষ বেআইনী । ইডেনের পরোয়ানার ব্যাপারে সরকারের মধ্যে দুটো পরস্পর 
1বরোধী মত দেখা গেল-_ছোটলাট গ্র্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেল প্রমূখ ইডেনকে 
সমর্থন করলেন, অন্য ধারে নদঈয়ার কাঁমশনার গ্রোট নীলকরদের পক্ষ নিলেন । 

১৮৫৯, ১লা মে তারিখে বাঙলার প্রথম ছোটলাট হ্যালিডের স্থানে গ্র্যান্ট 
নিযুক্ত হয়ে এসলেন। হ্যালিডে ছিলেন নীলকরদের 'প্রিয়পান্র কারণ তাঁর আমলে 
বাংলাদেশ হয়ে উঠেছিল নীলকরদের স্বর্গরাজ্য--তারা প্রজাদের উপর 
যথেচ্ছাচার করত এবং অবাধে শোষণ ও 'নর্ধাতন চালিয়ে যেত । হ্যালিডের সরকার 
তাদের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেস্টা বিশেষ করত না, মল অণ্চলে 


নীল রষকদের অভ্যুখান ৮৩ 


নশলকররা তাদের নিজেদের একটা স্বৈরাচারী রাজত্ব প্রায় কায়েম কারে 
ফেলোছল । 

গ্র্যাণ্ট বাঙলার ছোটলাট 'নযনস্ত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান্টার্স এ্যাসো- 
সিয়েসনের একটা শাস্তশালণ প্রাতানাধ দল তাঁর সথ্গে সাক্ষাৎ ক'রে দাঁব করল যে, 
বর্তমান সরকার নীলচাষের বিরোধী বলে কৃষকদের মধ্যে যে ধারণাটা হয়েছে 
তার কোনো ভিত্তি নেই, সরকারকে ঘোষণা করতে হবে যে তারা নীল চাষের 
বিরোধী নয়, এবং যে সব রায়ত নীলচাষের জন্য চযান্তবপ্ধ হয়েছে তারের তা 
পালন করতেই হবে এবং এমন একটা আইন পাশ করতে হবে যার দ্বারা 
যারা নীল চাষের চুক্তিভঙ্গ করবে সংক্ষি বিচারে (৪০002%1 6081) তাদের 
শান্তি দেবার ক্ষমতা ম্যাজিস্ট্রেটকে দিতে হবে। 

সাধারণত যে চান্ততে স্বাক্ষর কৃষককে বাধ্য করা হতো তা ছিলঃ 
১। নীলকরের কমণচারীকে ককের জমি মাপতে দিতে হবে (এই মাপ 
অনুসারে দেড় বিঘার জমিটা একবিঘা হয়ে যেত); ২। যেজাঁম নীলের জন্য 
মাপা হলো তাতে কৃষক নীল বুনতে বাধ্য থাকবে , ৩। নীলকরের নিকট থেকে 
চাষীকে নীলের বীজ কিনতে হবে; ৪1 নিড়ান দিতে রুষক বাধ্য , ৫। কৃষককে 
ফসল কাটতে হবে ; ৬। নিজের খরচে গরুর গাড়ী ক'রে কুষককে নীল গাছগুলি 
নীলকরের ফ্যাঈরতে পেশছে দিতে হবে। ([709189 0০£. 8900: 
407) 20). 

নীলকরদের স্মারকলিাপির দ্বারা বড়লাট ক্যানিং খুব প্রভান্বিত হলেন এবং 
তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে খুব তাড়াতাঁড ক'রে একটা ভু্টী আইন পাশ ক'রে 
দিলেন - ১৮৬০ সালের ১১ আইন--&০৪ সু ০£ 1860--'যে আইন কুষকদের 
নীল চযান্ত পালন করতে বাধ্য করবে এবং নীল চাষ সম্বন্ধে একটা তদন্ত কমিশন 
বসাবে । এই আইন ৪ঠা এীপ্রল থেকে ৩রা অক্টোবর, ১৮৬০ পধষশ্ত ৬ মাস 
বলবৎ থাকবে । এই অইন অনুযায়ী যদি কোনো রুষক নাঁল চাষের জন্য দাদন 
নিয়ে চুন্তি বদ্ধ হয়ে থাকে ও তদ: অনুসারে নীল চাষ না করে তাহলে শুধুমানর 
নীলকরের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর ক'রে ম্যাঁজস্ট্ট তাকে ৩ মাসের জন্য জেল 
দিতে পারবেন এবং যাঁদ কোনো ব্যন্তি কষককে নীল চাষ না করতে প্ররোচনা দেয় 
তাহলে তারও কারাদণ্ড ও জাঁরমানা হবে। ম্যাঁজস্টেটের রায়ের বিরুদ্ধে কোনো 
আপীল করা চলবে না। 

এই রকম একতরফা কঠোর আইনের উদাহরণ কোনো সভাদেশে কমই দেখা 
যায়। ইংলশ্ডের ভারত সচিব সার চার্লস উড এই ১১ আইনের তীব্র সমালোচনা 
করলেন। তিনি বড় লাট ক্যাঁনংকে লিখলেন যে তিনি এই আইনের অন্য খুব 
“উীদ্বগন” বোধ করছেন কারণ চনীস্তভাগের জন্য দেওয়ানী মামলার (৫;1] 
58898) ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেটকে “ফৌজদারী এক্তিয়ার (00100178] 15189108102) 
দেওয়া হয়েছে ; তান আরও বললেন বে “যেহেতু নাল হচ্ছে প্ররুতপক্ষে বল- 
পূর্বক চাষ (19:88. 18০ ), আমরা কোনো কড়া আইন পাশ ক'রে তাকে 
কাযকরী করতে পার না ( ০০ ০ 0%20088 1৪5 ৪, 1860 )। 


৮৪ নখল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


খোলাখুলিভাবে উড ভারত সরকারকে জানালেন দেওয়ানী চ্নান্ত (০111 
৫0111, ) ফৌজদারী মামলার ( 61100178]  0:989086190 ) কারণ হতে 
পারে না। 
পণচশ বছর পূর্বে লর্ড মেকলে যখন ভারত সরকারের প্রথম আইন 
প্রণেতার পদে নিয,স্ক 'ছলেন তখন লিখেছিলেন £ 'নীল চ্যান্তগুঁল নী।তগত 
ভাবে অঠাত আপাত্তকর""একাদকে নীলচ্যান্তর ফলে এবং অন্যদিকে নীলকরদের 
বেআইনী ও হিংসাত্মক কার্ধের ফলে কৃষক প্রায় ভ্ামদাসে পরিণত হইয়াছে ।, 
(71707186005 15020 ০০801955160) 0665 1885) কিন্তু নীল 
কৃষক আজ ভৃম দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে বদ্ধ পারকর। পক্ষান্তরে নীলকররাও 
১৮৬০ সানের বেআইনী ১১ আইন পহলশ, আদালতের সাহায্যে ভামদাসত্ব 
প্রথা ও বলপূর্কক ক্কবকদের দিয়ে নীল চাষ করাতে দৃঢপ্াতজ্ঞ। শুরু হয়ে 
গেল বাঙলাব সনস্ত নীল এলাকার নীলকর, পুলিশ ও আদালতের তাণ্ডব । শত 
ত গ্রাম মাক্তাম্ত হলো, সহস্র সহস্র কষকের গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড ও জরিমানা হলো, 
অসংখ্য রুষকের মাথা ফাটল, অনেক গ্রাম জলে গেল, অনেক কুষকের ঘর 
বাড় ভস্মিভত হয়ে গেল, সহস্র সহস্র কষক সবস্বান্ত হয়ে গেল, অসংখ্য 
রুঘককে অপহরণ ক'রে তাদের উপর চরম পাশ'বক অত্যাচার করা হলো, 
৫০ জনের অধক কষক$কে ধরাপৃন্ত থেকে ।নাশ্হ ক'রে দেওয়া হলো । 
সম্পঞএরূপে নী-করদেব মুখের কথার উপর নিভর ক'রে, সাক্ষ্য প্রমাণ 
৬পেক্ষা করে ম্যা॥দুন্ট্টটরা নীলকরদের পক্ষে রায় দতে লাগল । আত্মপক্ষ 
সমথন করার সুোঁ'"।ও রুষকদের দেওযা হলো না একজন ডেপট ম্যাঁভিস্ট্ট 
৭১টা মামলা ও গদনের মধো সমস্ত তদন্ত শেষ কবে সব কজন রুধবকে শান্ত 
[দিয়ে মামলাগাল শেষ ক'রে 'দল। 
গ্রযাণ্ট তার মানটে অ ও -ললেন যে ম্যাজিস্ট্রেট মামলার পরিচালনার স্গ্য 
নীনকরত্দর দ্বারা পারিবোণ্টত হয়ে বসেন এবং আদালত নীলকরের আমলা ও 
মোকারদের দ্বারা ভার্ত হয়ে যায়। রায়তদেব চাীন্ত অমান্য করতে উত্তেজিত 
করাছলেন ব'লে এই মিথ্যা মামণায় রায়তদের মোন্তার তেতুরাম চক্রবতাঁকে ২০০ 
টাকা জাঁরিমানা করা হয়েছে । মাত্র ১০ মনিটের মধ্যে এই মামলা শেষ হয়োছিল । 
(11111069০01 ৮)6 010" 090. 0* 75 0978106540৫ 1?) 177271200 42179)3) 
০]. 8.) 
সে সময়কার অবস্থা বণনা ক'রে একটি সমসামায়ক ইংরেজ পাঁরচালিত পান্রকা 
1লখোছল ঃ “বাঙলার গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা আকস্মিক ও অত্যান্চ" পারবর্তন 
এসে গিয়েছে । এক মুহূর্তে তারা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে । যে 
রায়তদের আমরা ক্লুঁতদাসের মতো অথবা রুশদেশের ভূমিদাসের মতো চিন্তা 
করতে অভ্যস্ত ছিলাম, জাঁমদার ও নীলকরদের নাবরোধ যন্রূপে যাদের আমরা 
জানতাম অবশেষে তারা জেগে উঠেছে, কর্মতৎপর হয়ে উঠেছে ও প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ 
হয়েছে যে তাদের আর শিকল পরিয়ে রাখা চলবে না। বর্তমানে গ্রামের 
লোকরা যে-রকমের আশ্চর্য অনুভূতির দ্বারা নীলচাষকে গণ্য করছে ও যার 


নীল ক্ষকদের অভ্যুত্থান ৮৫ 
ফলে তারা অনেক স্থানে ফেটে পড়েছে_তা সব-থেকে দূরদর্শী ব্যন্তিরাও 
কল্পনা করতে পারেন নি। ১৮৫৭ সালের ঠিক পরেই এই সব ঘটনা 
বাঙলার ভবিষ্যতের উপর যে খুব প্রভাব বিস্তার করবে তাতে সন্দেহ 
নেই) [১১২ 

যে ৭৭ জন নীলচাষী নীল-কামশনের নিকট সাক্ষ্য দেয় তা থেকে তারা 
নীলচাষ না করতে কতদূর বদ্ধপাঁরকর হয়ে।ছল তা জানা যায়। তাদের কয়েকাঁট 
মতামত এখানে দেওয়া হলো 

দিন্‌ ম'ডল--“আমার গলা কেটে ফেললেও আম নীল বুনব না-."বরং মৃত্যু 
স্বীকার করব, তবু নীল বুনব না” উত্তর নং ১১৫০)। জামির মণ্ডল--আমি 
এমন দেশে চলে যাব যেখানকার লোক নীল কখনও চোখে দেখে নাবা নীল 
বোনে না* (উত্তর নং ১১৪০ । হাজি মোল্লা-_-বরং বা।ড়ঘর :ছড়ে অন্য দেশে 
চলে যাব, তবু নীল বুনব না। ভিক্ষা করে খাব, তবু নীল বুনব না।” । উত্তর 
নং ১২১৬)। কবি মণ্ডল--“আমি কারো জন্যই নীল বুনব না, এমনাক বাপ- 
মার জনও না।” পাঞ্জ-মোল্া--আম.কে গাল ক'রে মেরে ফেলুন, তবু আনি 
নীল বুনব না) (উত্তর নং ১২৪৯) 

নদীয়া ডিভিসনের কামশনার এ. গ্রোট বাঙলা সরকারের সেক্রেটারির নিকট 
তাঁর সাপ্তাহিক ?িরপোর্টে । ১০ই--১৭ই মা৮% ১৮৬০) কৃষকদের মনোভাব জানিয়ে 
[লখোঁছলেন - এই সপ্তাহে আম ডুমুরহুদা মহকুমা পারদর্শন করেছি। 
সাধারণভাবে আমার যে ধারণা হয়েছে তা হচ্ছেযে রায়তরা নীল না বুনতে 
পূবে'র চাইতে এখন চের বোঁশ বদ্ধপাঁরকর। এই আন্দোলন এখন ঢের বোঁশ 
শওশালী এবং আমার মনে হয় ঢের বেশি ভালভাবে সংগাঠতঞ (১১৩, 

কিভাবে নীলচাষ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে'ছল সে-সম্বন্ধে শাশর কুমার 
বলেছেন যে নদীয়া জয়রামপুর অণ্পলের ৯২টা গ্রামের কৃষক প্রাতানাধরা জমায়েত 
হয়ে একবাক্যে ঘোষণা করলেন . 'আমরা কখনই আর নীল বুনবো না।, এইভাবে 
১/৬০ সালের নীল বিদ্রোহ শুর হলো এবং দেখতে দেখতে সমগ্র নীল অঞ্চলে 
হ'য়ে পড়ল। শত অত্যাচার করেও ক্ষকদের দ্বারা নীলচাষ করানো আর 
সম্ভব হলো না। 

যশোহরের ম্যাঁজন্ট্রেট ম্যালোনী বাভন্ন গ্রাম থেকে ২০০০ রুষককে ডেকে 
তাদের নীল বুনতে রাজী হতে বললেন অনুনয় [বনয় ভয় দেখানো সবই হলো, 
কিন্তু রুবকরা তাদের প্রতিজ্ঞায় অটল রইল, তখন হঠাৎ ক্রুম্ধ হয়ে ম্যালোনী ৪৯ 
জনকে গ্রেপ্তার ক'রে থানায় পাৎয়ে দিলেন। 

রমেশচন্দ্র মজুমদার এই আন্দোলনকে বলেছেন “নাক্ষয় প্রাতিরোধ” আন্দোলন 
(3716191) 1182500665---, 15 1946)। প্ররূত পক্ষে এ আন্দোলন নীলবোনার 
ব্যাপারে মাত্র একটা 'নাক্য় প্রাতিরোধ 'ছিল না। প্রথম থেকেই এই আন্দোলন 
নীলকরদের শোষণ ও নির্ধাতনের বিরুদ্ধে একটা সায়, জঙ্গী ও সশস্ত্র 
আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করোছিল। বহহম্থানে রকরাই আত্যাচারী নীলকরদের 


উপর আক্রমণ চাঁলয়েছিল। 


৮৬ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


এই প্রসঙ্গে মণশর্দাবাদ জেলার আওরংগাবাদের ঘটনাটা এবিষয়ে একটি 
চমংকার উদাহরণ । আওরঙ্গাবাদ নীল কুঠির মালিক ডোঁভভ এন্ডুজ, ম্যানেজার 
ম্যাকলিয়ড, তার সহকারী-রইস এবং গোমস্তা-তুফাজল হোসেন। ইংরেজ 
নীলকরদের মতোই হোসেন ছিল লোভ+, নির্দয় ও অত্যাচারী ; ম্যান্জোর ছিল 
তার হাতের মুখোয়, কারণ তার জন্য পূণ“ বিবিকে জোগাড় ক'রে দিয়ে মে তাকে 
খুশী ক'রে রেখে দিয়োছিল। এই ভাবে সে ক্ষষকদের মাথা ভেঙ্গে অনেক 
জমিজমা টাকা পয়সা ক'রে ফেলোছল । মালিক হুকুম দিল-_কয়েকশত বিঘা 
আঁতরিস্ত নীলচাষ করতে হবে, নীলচাষ অনেক বাড়াতে হবে। কোমর 
বেধে লেগে গেণ ন্যাকলিয়ড ও হোসেন, লাধয়াল লাগয়ে জোর ক'রে 
নীলচাষ করাতে । তারা হৃকুম দল-_অবাঁশস্ট ধানের জামতেও নীল বুনতে 
হবে। করুষরা অস্বীকার করল । তখন রুষক নেতাদের গ্রেপ্তার করার জন্য 
হোসেন নীলকরের লাঠিগ্ালদের পাঠিয়ে দিল। রুষকরা লাঠিয়ালদের প্রাত- 
আক্রমণ ক'রে হটিয়ে দল । তারা সেখানেই থামল না-__নীলকুঠি আক্রমণ করে 
সেখানে যেসব ক্ষকদের বন্দী রাখা হয়েছিল তাদের মুন্ত করে নিয়ে আনল । 
২৩শে ফেরুযা।রতে হোসেন আবার তার দলবল নিয়ে গ্রামে নীলের জাম মাপতে 
গেল, 1কণ্তু কৃষকদের মতিগাতি দেখে সে ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে গিয়ে কৃিতে 
আশ্রয় ।ন্ল। তার পিছন 'পছন এসে ৩০০০ রুষক কুষি আক্রমণ ক'রে হোসেনকে 
বেদম প্রহার দল । কয়েকাদন পরে নীলকর হোসেনকে বরখাস্ত ক'রে দিল। 
(1 0016181 ) 009০011185, 91 -19, 919, 948, 12261) 1860 কবকদের 
এই 'বদ্রোহ মালদা য় ছাঁড়য়ে পড়ল সেখানে বাকরাবাদে এই এল্ড্রজেরই 
এবটা কু 'ছল। 'ফ্ধকরা আক্রমণ ক'রে ধংস ক'রে দিল । 

পাবনা জেলায় একজন ডেপুটি ম্যাজস্টেট যখন একটা ছোট 1মালটারী 
পুলিশ দল 'নয়ে যে সব কৃষকরা নাঁলবোনায় বাধা দিতে জমারেত হয়োছিল 
তাদের বাধা দিতে ।গয়েছিলেন তখন তারা কষক-লাঠিয়ালদের দ্বারা বিতাডত 
হয়েছিলেন ।+ (1300/109১ [, 7. 189) 

১৮৬০ সালের ১৬ই মার্চ নীলকররা গ্রাণ্টকে একটা স্মারকপন্র পাঠায়, তাতে 
তারা আঁভযোগ করে যে রুষকরা দলবদ্ধভাবে বিদ্রোহী-ভাবাপন্ন হয়ে উত্ছে এবং 
নীলকররা চাষীদের 1দয়ে আর নীলচাষ করাতে পারছে না। সন্দুরী কুতির 
উদাহরণ দিয়ে তারা বলে যে, মফস্বলের আদালতগুলিতে কোনো রায়তের 
বিরুদ্ধে এখন কোনো মামলা আনা অসম্ভব হয়ে পড়েছে, কারণ আমাদের 
আঁভযোগ প্রমাণ করার জন্য আমরা কোনো সাক্ষী যোগাড় করতে পারছি না; 
এমনকি আমাদের কমণচারীরা পযন্ত আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে আর সাহস 
করে না”; এবং 'রায়তরা বর্তমানে খুব উত্তেজত অবস্থায় আছে, বস্তুত তারা 
ক্ষেপে গিয়েছে, যে-কোনো প্রকার দুত্কমের জন্য তারা প্রস্তৃত। প্রাতদিন তারা 
আমাদের কুঠি ও বীজের গোলাগুলিতে আগুন ধাঁরয়ে দেবার চেষ্টায় আছে । 
আমাদের আঁধকাংশ বি-চাকররা আমাদের ত্যাগ ক'রে চলে গিয়েছে, কারণ রায়তরা 
তাদের ভয় দেখিয়েছে ষে তাদের তারা খুন করবে নয়তো তাদের বাড়িঘর 


নীল রুষকদের অভ্যুত্থান ৮/৭ 


জবালয়ে দেবে, এবং আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে ষে, যে দু'এক জন আমাদের সঙ্গে 
এখনও আছে তারাও শীঘ্রই চলে যেতে বাধ্য হবে, কারণ পাশের বাজারে তারা 
খাদাদ্রব্য কিনতে পারছে না।” নীলকররা রুষকদের দাবিয়ে রাখার জন্য 
ছোটলাটকে সত্বর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলল, তা নইলে তাদের আর 
মফস্বলে ধনপ্রাণ নিয়ে থাকা সম্ভব হবে না। “সমন্ভ জেলায় বিপ্লব শুরু হয়ে 
গিয়েছে।' উদাহরণ স্বরূপ তারা বলল: ১। মোল্লাহাটি কৃঠির সহকারী 
ম্যানেজার ক্যাম্পবেলকে আক্রমণ ক'রে মেরে, মৃত মনে ক'রে মাঠের মাঝে ফেলে 
রাখা হয়েছিল; ২। এ কুঁঠির আর একজন সহকারী হাইড যখন ঘোড়ায় চড়ে 
যাচ্ছিল তখন তাকে রুষকরা আকুমণ ক'রে, কিম্তু ঘোড়ার দ্রুতগতির জন্য সে 
বেচে যায়; ৩। খাজুরার কুঠি রুষকরা লুঠ ক'রে জহালিয়ে দিয়েছে ; 
৪1 লোকনাথপুরের কুঁণি আক্রান্ত হয়োছিল ; ৫ । চাঁদপুরে গোলদার কৃঠির 
গোলায় আগুন ধাঁরয়ে দেওয়া হয়েছিল ; ৬। বামন'দ কুির চাষীরা অস্নশস্্ 
সংগ্রহ করছে, অন্যান্য কৃঠতে বিদ্রোহ দ্রুত ছাঁড়য়ে পড়ছে। সমস্ত কষ্নগর 
জেলাটাই নীলকরদের আয়ন্ডের বাইরে চলে গিয়েছে । [১১৪ 

এই সংবাদ পাঁরবেশন করে হাঁবশ মুখাজাঁ তাঁর পহন্দু পেট্রিয়ট-এ দহঃখ 
করে বলেছেন যে নীলক্ররা তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সংগাঁঠত ভাবে কাজ 
করছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় রায়তদের স্বার্থ রক্ষা করবার জনা তাদের কোনো 
সংগঠন নেই । সৈই যুগেই হরিশচন্দ্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ করতে 
পেরেছিলেন । এই সময়কার “ঢাকা নিউজ” 'লখোছল : “রুশদেশের শত-শত 
বছরের ভূমিদাসরা তাদের দাসত্ব থেকে মযন্ত লাভ করছে: ঝুঞলাদেশের রায়তরা 
যাঁদ তাদের জাঁমতে স্বাধীনভাবে চাষ করতে চায়, অথবা জন্দীবার পূর্ব থেকেই 
তাদের শ্রমকে ঝিরি করার পাঁরবর্তে নিজেদের খুঁশমতো তা নিয়োগ করতে চায়, 
তাহলে কেন আমরা তাদের বাধা দেব | 1১১৫] 

দ্বিতীয় বেঙ্গল পালিশ ব্যাটালিয়নের পরিচালক হাবিলদার সেভো খান 
পাবনা জেন্ডার নিশানপুর কি থেকে তরি দেশে একটা চি।ঠতে (১০ই এপ্রিল, 
১৮৬০) লিখে পাঠয়ে'ছলেন যে, “সকাল বেলায় আমরা প্রস্তুত হয়ে পীরারী 
নামক একটা গ্রামে মার্চ ক'রে গেলাম । সেখানে পেশছবামান্ুই সড়ীক, তীরধনৃক, 
লাঠি নিয়ে দু'হাজার লোক আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরল । তারা ক্রমশ 
আগাদের ।দকে এগিয়ে এল এবং এবটা সড়কি দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের ঘোড়াটাকে 
জখম করল । আমরা শুনলাম যে এই বিদ্রোহীরা আশেপাশের ৫২টি গ্রাম থেকে 
এসে জমায়েত হয়েছে । এদের মধ্যে একজন লোক আমাদের খুব দূষ্টি আকর্ষণ 
করে'ছল এবং এদিক থেকে কয়েকটা গুলির আওয়াজও এসোছল ।' [১১৬) 
এই ঘটনার শেষ কি হলো তা এই হাবিলদারের চিঠিতে জানা ধায় না। এই ঘটনা 
থেকে আর একটা জিনিস স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে বিদ্রোহ রুষকরা লড়াই 
করবার জন্য ভালোভাবেই প্রস্তুত হচ্ছিল-_-তার জন্য তারা কেবলমান্ত 
সড়কি, তরধনূকের উপরই নিভ'র করে নি, বন্দুক, গোলাবারুদ সংগ্রহ 
-করেছিল। 


৮৮ নীল বিদ্রোহ ও বাঙাল সমাজ 


এই সময়ে নীলকর সাঁমাতর অন্হায়ী সম্পাদক ফোর্বস বাগলা সরকারের 
সেক্রেটারিকে লিখেছিলেন যে, “আমার মতে নিম্নবঙ্জো একটা সাধারণ বিদ্রোহ 
এখন স্রনিশ্চিত, ঘদি সরকার অবিলম্বে এটা দমন করার জন্য কোর ব্যবস্থা 
অবলম্বন না করেন।” বাঙলা সরকারের সেকেটাঁর এই রিপোর্টের উপর মন্তব্য 
করোছলেন “সরকারের সাহায্যে ছাড়া কৃষকদের অসন্তোষ দমন করা এখন 
নীলকরদের ক্ষমতার একেবারে বাইরে চলে গিয়েছে ।” 1১১৭] 

মাচ" এপ্রল, মে, জুনে বিদ্রোহের আগুন নদীয়া, যশোহর, বারাসত, পাবনা, 
রাজসাহী, ফাঁরদপ,র- চারাঁদকে হু হু ক'রে ছড়িয়ে পড়ল । এক উদ্দীপনা, 
এক নতুন আশা ও উৎসাহ 1নয়ে একাবদ্ধ হিন্দ, মুসলমান, খ্রীষ্টান কুষকরা 
অগ্রসর হয়ে চলেছে । এপ্রিল মাসে বারাসতের সমগ্র কৃষকরা একবাক্যে ঘোষণা 
কর, যে তারা আর নীল বুূনবে না। জুলাই মাসে ব্রিটিশ জমিদার ও বাঁণক 
সমিতির সভাপতি ম্যাকিনটে ইংল্ডে ভারতসাচব স্যার চাল উডকে যে চি 
(লিখোছিলেন, তা থেকেই স্ু্পন্টভাবে বোঝা যায় রুষকদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা 
কত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল । ম্যাকিনটে লিখোছলেন 

মফস্বলের অবস্থা হচ্ছে বতমানে (জুলাই, ১৮৬০, সম্পৃণরিপে বিশৃঙ্খল । 
রুষলরা তাদের দেনা ও চ্বান্তপত্র অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, তাদের 
পাওনাদার ও মালিকদের দেশ থেকে একেবারে তাড়য়ে দেবার ব্যবস্হা করছে । 
তারা চায় এই প্রদেশ থেকে সমস্ত ইউরোপা য়দের তাঁড়য়ে দিতে, তাদের যেসব 
সম্পান্ত তারা দখল করছে সেগুলি রাখতে ও ইউরোপাীয়দের কাছে সমস্ত দেনা 
নাব্চ ক'রে |দতে 2. 1১১৮। 

১৮৫৯ ঈদ যখন নদীয়া জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন তখন 
[তিন দেখতে পেয়োছলেন যে “নীলচাষ সম্বন্ধে কষকরা খুবই ডত্তোজও হয়ে 
উঠেছে । রায়তদের মধো সাধারণভাবে একটা ধারণা জন্মে গিয়েছশ যে তাদের 
মান্তর আব |ব্ম্ব নেই। তারা এমনভাবে ব্যবহাব করছল যে তারা যেন 
একটা সাংঘাতিক রকমের উৎপাঁড়নের হাত থেকে রক্ষা পেতে যাচ্ছে, 1কম্তু সেই 
মান্তর মন্দগাততে তারা অসাহষ্ণ হয়ে পড়ছিল ।.-.নীলচাষ সম্বন্ধে রায়তরা 
আগের চাইতে এখন দশগুণ বৌশ দপ্রতিজ্ঞ ॥ 

নীলচাষীদের সংগ্রাম কত তাড়াতাড়ি বৈ্লাবক আকার ধারণ কর।ছল তার্‌ 
খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায় কুষ্$নগরেব জামান পাদ্রী বমভাইটসের “ইপ্ডিয়ান 
ফিল্ড'-এ (৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৫) প্রকাশিত একখানা চিঠিতে । [তিনি 
লিখেছিলেন যে বল্পভপুরের প্রজারা নীলচাষ করতে অসম্মত হলে নীলকর 
লাতয়াল লাগিয়ে তাদের গ্রাম আক্রমণ করবে বলে শাসিয়েছিল, কিন্তু মূহুর্তের 
মধ্যে গ্রামের লোকরাও লড়াইয়ের জন্য তৈরি হলো । '“নীলকরের পাঁরকল্পিত 
আক্রমণ কার্যে পাঁরণত হয় নি তার কারণ নীলকরের লাঠিয়ালরা লড়াইয়ের 
জন্য প্রজাদের দুটউসংকজ্প দেখে ভাঁত হয়ে পড়েছে । রুষকরা ৬টা বাভিত্ব 
কোম্পানিতে নিজেদের ভাগ ক'রে নিয়েছিল। একটা কোম্পানি হয়েছিল 
শুধু তারধনূক নিয়ে। প্রাচীন কালের ডেভিডের মতো ফিঙাদ্বারা, 


নীল কষকদের অভ্যুখান ৮৯ 


নিক্ষেপকারীঁদের নিয়ে আর একটা কোম্পান। ইণ্টওয়ালাদের নিয়ে আর 
একটা কোম্পানি, যারা আমার উচোন থেকেও ইটপাটকেল কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে । 
আর এক কোম্পাঁন হলো বেলওয়ালাদের ; তাদের কাজ হলো শন্ত কাঁচা বেলগীল 
নীলকরের লাঠিয়ালদের মাথা লক্ষ্য ক'রে মারা । থালাওয়ালাদের নিয়ে আর একটা 
কোম্পানি, তারা তাদের ভাত খাবার পিতলের থালাগ্ল অনুভ্মিকভাবে শত্রুকে 
লক্ষ্য ক'রে ছুড়ে মারে, তাতে শত্রু নিধন ভালো করেই হয়। আরও একটা 
কোম্পান হলো রোলাওয়ালাদের নিয়ে, যারা খুব ভালো করে পোড়ানো ভাঙা 
কিংবা আস্ত মাটির বাসনকোসন 'িনয়ে শতকে অভ্যর্থনা জানায় । বিশেষ ক'রে 
বাঙাপাী মেয়েরা এই অস্ম প্রয়োজন মতো ভালোভাবেই ব্যবহার করতে জানে । এদন 
নীলকরের লাঠিয়ালরা যখন দেখতে পেল যে মেয়েরা এইসব অস্তে সাত্জত হয়ে 
তাদের দিকে ছুটে আসছে, তখন তারা ঘাবড়ে গিয়ে পণ্তপ্রদশন করে'ছল। 
এসব ছাড়া আরও একটা বাহনী গাঠত হয়েছে, যারা লাঠি চালাতে পারে তাদের 
নিয়ে । তারপর তাদের সবশ্রে্ঠ বাহিনী হল যাঁধাম্ঠুর কোম্পাঁন অর্থাং সড়।ক- 
ওয়ালারা। এই কোম্পানিতে মানত বারো জন লোক আছে, 1কণ্তু আমাদের মনে 
রাখা দরকার একজন সড়কিওয়ালাই ১০০ জন লাঠিয়াণকে হটিয়ে দিতে পারে। 
এরা সংখ্যায় কম হলেও, এরা দরুধর্ষ এবং এদেরই ভয়ে নীলপরের লািয়ালরা 
এমন ভীত হয়ে পড়েছে যে এখন পরত ভারা এগোতে সাহস করে 
'নি।? 1১১৯] 

বাঙলাব ক্লধকরা কিভাবে নীলকরদের প্র।তরোধ করল তার একটু মাভাস 
দিয়েছে শ্রীমনাথনাথ বন্থ তাঁর “মহাত্মা শাশবকুখার ঘোষ? গ্রন্ছ্রে লাগিয়ালগণের 
হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য কুষকগণ এক অপূর্ব কৌশল সার কারয়াছল। 
প্রতোক পল্লীর প্রান্তে তাহারা একটি করিয়া দুন্দুভি রাখিয়াছিল। যখন 
লাঠয়ালগণ গ্রাম আকুণ করিবার উপক্রম করিত, কুষকগণ তখন দুন্দুভি ধ্বনি 
"বারা পরবতঁ” গ্রামে রাইয়তগণকে বিপন সংবাদ জ্ঞাপন করলে তাহারা আসিয়া 
দলবদ্ধ হইত । এইরূপে আতি অল্প সময়ের মধ্যেই চারি-পাঁচখা।ন গ্রামের লোক 
একন্র হইয়া নীলকর সাহ্বাদগের লাঠয়ালগণের সাহত তুমুল সংগ্রামে ব্যাপৃত 
হইত ।' 1১২০] 

এই প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন : গ্রামের সীমায় একস্থানে একটি ঢাক 
থাকিত। নীলকরের লোকে অত্যাচার কাঁরতে গ্রামে আসলে, কেহ সেই ঢাক 
বাজাইয়া দিত, অমাঁন শত শত গ্রাম্য রুষ্ লাঠিসোটা লইয়া দৌড়াইয়া আসিত। 
নীলকরের লোকেরা প্রায়ই অক্ষত দেহে পালাইঙে পারিত না। সমম্মীলত শ্রজা- 
শন্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সহজ ব্যাপার নহে । প্রজাদের নামে অসংখ্য 
মোকদ্দমা হইত, তাহারা জেলে যাইত _-ধিচারালয়ে তাহাদিগকে সমর্থন কারবার 
জন্য লোক জুটিত না। বৃটিশ ইশ্ডিয়ান সভা হইতে দুই-তিন জন মাত্র মোস্তার 
পাঠান হইয়াছিল, তাঁহারা সব মোকর্দমার কার্য করিতে পারিতেন না। এই 
সময়ে শিশিরকুমার তাহার অণুলে প্রজার একমাত্র বন্ধ ছিলেন ; তানি নানাভাবে 
উহাদিগকে সাহাষ্য কারতেন।-" সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে নানা সাহেব, 


১০ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


ও তাঁতিয়া তোপার নাম দেশময় ছডাইয়া পণ্ড়য়াছিল; নীল-বিদ্রোহী রুষকরাও 
তাহা'দগের নেতাদিগকে এই সব নামে আভিহিত কাঁরত ।” [১২১ 

যেসব বাঙালশরা দাবি করেন যে সিপাহী-বদ্রোহ বাঙালনর মনে রেখাপাত 
করেন, বাঙালীর মন জয় করতে পারে নি, উপরের এই উদ্ধাতটিই প্রমাণ করে 
তাঁদের ডীন্ত কতখাঁন ফাঁকা । হতে পারে যে তথাকথিত অশিক্ষিত, ধর্মান্ধ, 
কুসংস্বাণচ্ছন্ন 1সপাহীরা তথাকাথত গর্বান্ধ প্রগাতবাদীদের প্রশংসাভাজন হতে 
পারেন নি, কিন্তু তাঁরা যে বাঙলার প্রথম ব্যাপক ম্বীন্তসংগ্রামের জঙ্গী কৃষক জন- 
সাধা-ণের মন ভালোভাবেই জয় করতে পেরেছিলেন তাতে 'বিদ্দুমান্র সন্দেহের 
অবকাশ নেই । 

শিশিরমাগ ঘোষের বয়স যখন ১৭১৮ বছর ৩খন তিনি নীলশীবদ্রোহে 
একটা 'ব'শঘ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন । এই বিদ্রোহ চলাকালে তান যেসব চিঠি 
লিখে'ছলেন তা অনান্র আলো!চত হয়েছে । পরবতা কাল তান ১৮৮০ সালে 
“তসৃতবাজার প'ত্রকা'যা ষে প্রবন্ধ লিখেছিলেন [১২২), তাতেও আমরা এই বিদ্রোহ 
সম্বন্ধে কতকগ্াল গুর্ত্বপুণ তগ্যের সন্ধান পাই । তাতে তান বলেছিলেন 
যে বাঙলার ৫০ লক্ষ নীলচাধী যে প।রমাণ দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার পরিচয় 
'দিয়োছল 'তার উদাহরণ জগতের ইঙহাসে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায় । যেসব 
কষবদের জেলখানায় বন্দী কবে বাখা হয়েছল তারা পযন্ত নীল বুনতে রাজশ 
হয় 1ন, যাদও তাতে অথাবধ সবকারীভাবে প্রাতশ্রাত দেওয়া হয়েছিল যে 
তাদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তাদের ঘর-দুয়ার, যা নীলকররা ধহংস 
ক'বে দিয়েছে, সেষ্টরীলকে আবার তোর ক'রে দেওয়া হবে এবং তাদের স্বী-পাত্র 
পারবারদের, ধাধা ।ভখারী হনে তখন দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের 1ফারয়ে এনে 
দেওয়া হবে। ১২৩ 

শিশিরুমাণ বলেন যে রুষকদের সঞ্ঘবদ্ধ করার কাতিত্ব হচ্ছে দুইজন ব্যান্তর 
--খ্ফনগরের ।নকট চৌগাছা গ্রামের বিষ্ুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশবাসের। 
1বফ্১টরণ একজন ছোট জোতদার ও দিগম্বর একজন ছোট মহাজন ।ছলেন। তাঁরা 
উভস্টে কিছু কাল ?বভিন্ন কুঙ্গিতে দেওয়ানের কাজ করেছিলেন কিন্তু আত্মসম্মান 
বজায (রখে কোথাও সেই কাজে বেশি দন থাকতে পারেন 'নি। নাীলকলদের 
অঙ্যাচারের ফলে ক্রমশঃ তাঁরা রুষকদের পাশে এসে দড়ীলেন ও তাদের সম্ঘবদ্ধ 
করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। 'এই সময়টা ছিল যখন নানা সাহেব 1€1টশ 
শাসনের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য বিদ্রোহ পরিচালনা করছেন । কিন্তু নানার প্রণেন্টা 
ছিল সরকারের বিরুদ্ধে, আর এই দুই বিশ্বাসের প্রচেষ্টা ছিল নীলকরদের 
পবরৃদ্ধে । চৌগাছার এই বিশ্বাসদ্বয়ের কথা লিখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 
জবনীকার ?লখেছেন : “কত ওয়াট টাইলর, হ্যামডেন, ওয়াশিংটন নিরম্তর বাংগলায় 
জন্মগ্রহণ করিতেছেন-- ক্ষুদ্র বনফুলের মত মনুষ্য নয়নাদ্তরালে ফটিয়া ঝটিকা- 
ঘাতে ছিন্নাভন্ন হইতেছে, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না- আমরা তাহার চিন্ত 
তুলিয়া রাঁথ না ; কেননা আমরা ইতিহাস 'লাখিতে জানি না__সবে চিত্র আঁকিতে 
শাখতোছ।"' বাজালণ মার খাইয়া অবশেষে মাঁরবার জন্য বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইল | 


নীল রষকদের অভ্যুখান ৯১৯ 
একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের ( চৌগাছার ) দুইজন সামান্য প্রজা ।".এই দুই গ্বার্থত্যাগী 
মহাপুরুষ বাঙলার নিঃস্ব সহায়শন্য প্রজাদের এক প্রাণে বাঁধিল__সিপাহী- 
বিদ্রোহের সদ্যানব্বরণীপত আগুনের ভস্মরাশি লইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইতে 
লাগিল।” ১২৪! 

নদীয়া জেলার বাঁশবোরয়া কূঠির ম্যানেজার উইলিয়ম হোয়াইট ১৭৫৯ সালে 
নীলচাষ বাড়বার জন্য বদ্ধপ:রকর হয়ে উঠল ॥ নদীয়ার ম্যা।জস্ট্রেট 'ছলেন তার 
বন্ধু । দিগম্বর ও বিষ্ক নীলবোনার বিরুদ্ধে রুষকদের মধ্যে আন্দোলন শ্র« 
করলেন। প্রথমে কেবলমাত্র গোবন্দপুরের (হাঁসিখালির নিবট ) রুষকরা এক্যবদ্ধ 
হলো। ১৩ই সেপ্টেম'র হোয়াইট ৫০০ লাঠিয়াল ও কয়েকটা হাতি 'নয়ে 
গোবিন্দপুর আরুমণ করল । দিগম্বরের পাঁরচালনায় একদল বর্শাধারী রুষক 
তাদের হাঁটয়ে দিল। নতুন ম্যাঁজস্ট্রেটে টটেনহাম তদন্ত করে দেখলেন যে 
হোয়াইটই দোষ, সুতারাং তিনি তাকে ৩০০ টাকা জ।£মানা ধরলেন । (1,০6৮০৮ 
০01010691)1)9]07) 117 61092710970 2962010৮, ০৯2 21১180), 

নঈলকররা তখনও খুব শান্তশালী। তাদের চাপে পড়ে সরকার উটেনহামকে 
অন্যত্র বদাঁল ক'রে দিপ। এইবার হোয়াইট ১০০০ লাখয়াল 'নয়ে চোগাছা ও 
পোড়াগাছ আক্রমণ করল । নীলখণরা এরুপভাবে ব্যবহার করতে সাহস কর।ছল 
সদর থানা রুঞ্চনগর শহরের 91১০ মাইলের মধ্যে । এবারকার লড়াইয়ে গ্রামবাসীরা 
হটে গেল ; একজন রুষক প্রাণ দল। নগলকরের লাঠিয়ালরা গ্রাম লু বরল, 
তারপর আগুন লা।গয়ে জৰাঁলয়ে দিল। কয়েকাদনের মধ্যে মানলা শুরু হয়ে 
গেল, অনেক কষবকে গ্রেপ্তার করা হলো, অনেক কৃষকের জেল আুঞ্জরনা। ব্বাসদের 
ধরবাব অনেক চেথ্টা করা হলো, তাঁরা গা ঢাকা দিয়ে থাকলেন ফী বধু রণ ও দগম্বর 
মামলার সমন্ভ খরচ নিজেরা দিলেন । যাবা ছ্রেলে গেল তাদের পারবার প্রাত- 
পালনেব খরচও ওাঁরা দিলেন । এইভাবে তাঁদের সাত ১৭ হাজার টাকা খরচ হয়ে 
গেল । তাঁদের 1নজেদের জীবনও সব সময়ই নীলকরের লাঠয়ালদের জন্য বিপন্ন 
হযে থাকত । রান্রকালে যেকোনো সময়ে তাঁরা আকান্ত হতে গারত্ন। 
তাঁরাও সব সময় যে-কোনো হামলার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতেন । স্বেচ্ছা- 
সেনাবাহনণ গ্রামকে দিবারারর পাহারা দিত। 

বিচরণ ও দিগম্বর দেখলেন যে এবটা লড়াইয়ে অন্তত নালকরদের হারাতে 
না পারলে গ্রামে আর বারও বাস করা সম্ভব হবে না। শুধু চৌগাছাই নয়, 
আশেপাশের গ্রাম থেকেও মেয়ে ও শিশুদের অন্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো । বারশাল 
থেকে কয়েকজন নামকরা লাঠিয়াল নিয়ে আসা হলো । কৃষকরা দলে দলে লাঠিচালনা 
সড়াঞ্চালনা ইত্যাদি শিখতে লাগল । একজন রায়তও নীল বূনল না; কিছ 
দনের মধোই কাণগড়া কৃতি (চৌগাছা যার অন্তর্গত 1ছল ) বন্ধ হয়ে গেল । 

রুষবদের ভালো ক'রে জব্দ করবার জন্য এবার নীলকর ১৫০০ লাঠিয়াল 
শনয়ে লোকনাথপুর আক্রমণ করল । এবার কৃষকরা এই আক্রমণের জন্য তোরই 
ছিল। বহঃক্ষণ প্রচণ্ড লাঠি-যুদ্ধের পর নীলকরের লাঠিয়ালরা প্ঠপ্রদশ'ন 
করল। কৃষকদের এইটাই হলো প্রথম বড় জয়। এরপর তারা এইরকম আরও 


৯২ নীল বিদ্রোহ ও বাগালী সমাজ 


অনেক লড়াইয়ে জয়লাভ করেছিল । শাশরকূমার সর্বশেষে উপরোন্ত প্রবন্ধে 
অনুযোগ ক'রে লখোঁছলেন যে, তখনকার সংবাদপত্রগুলি বিষুচরণ ও দিগম্বরের 
সম্বন্ধে কছ? লেখে নাই : 'তাঁদের নাম পর্যন্ত কেউ জানে না এবং এই হচ্ছে 
সর্বপ্রথম যে তাঁদের কাতত্বের পারচয় দিয়ে লেখা হচ্ছে। উভয়েরই বংশধর এখনও 
বেচে আছেন । দিগম্বরবাবু একেবারেই সবদ্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর 
পু মোটেই ভালো অবশয় দিন যাপন করছেন না।” 

ঠোগাছার এবং দিগদ্বর ও িষুচরণের বীরত্বপণণ উদাহরণ সমন্ত নল অঞ্চলে 
ছড়িয়ে পড়ল এবং সবর কষকদের সংগঠিত হতে উদ্দীপনা যোগাল। 

এহ প্রসম্গে সতীশ১ন্দ্র মন্ত্র যা লিখে গিয়েছেন তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 

শুধু সৌগাছার 1ব*বাসেরা নহেন দেশ মধ্যে এমন অনেক লোকের আবভাব 
হইয়াছিল । এই বিদ্রোহ স্থাঁনক বা সামীয়ক নহে: যেখানে যতকাল ধারয়া 
'বন্রোহের কারণ তমা” ছিপ সেখানে ততকাল ধারয়া গোলমাল চলিয়াছিল। 
উহার নি/মত্ত যে কত গ্রাম্য বীর ও নেতার উদয় হইয়াছল, ইতিহাসের প্‌ঙ্থায় 
তাহাদের নাম নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকে অব ানুসারে যে বীরত্ব, 
স্বাথ' ত্যাগ ও মহাপ্রাণতার পারচয় দিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী শঁনবার ও 
শুন,ইবার জীনস। যাহারা তাহার চাক্ষুষ ববরণ দিতে পারতেন, আজ ৬৪ 
বছর পরে (১৩২৯ সালে লিখিত । তাঁহাদের আঁধকাংশই কাল-কবালত । এখনও 
গল্পগণ্জবে যাহা আছে, শীশ্বই তাহা লুপ্ত হইবে । প্রাচীন যশোহরের মানচিত্রে 
কত শত গ্রামের নীলকঠির চনত্র আছে, এখনও উহার অনেক ভগ্নস্তূপ ইমারতের 
গায়ে বা রাস্তার ফ্্রয়ায় আত্মগোপন বরে নাই। এ সকল কার তিরোভাবের 
সঙ্গে ঠক এীতিহাসকতা বিজঙত আছে ।-..কন্তু কে আজ সেই ঘাদ্ধক্ষেত্রের 
তালিকা নিণয় কারবে? লড়াই ত অনেক হইয়াছল, আদ কয়জনে তাহার 
খবর রাখে 2"এখনও রুষকের মুখে গ্রাম) তরে শুনতে পাওয়া ধায় 

মোলাহাটির লম্বা লাঠি, রইল সব হুদোর আঁটি। 

কৌলিকাতার বাবু ভেয়ে, এল সব বজরা চেপে লড়াই দেখবে বলে। 

লাই হইয়া'ছল, কত লোক কত স্থানে হত না আহত হইয়াছিল, তাহার খবর 
নাই। খবর এইটুকু আছে, তাহাদের যন্ত্রণা ও মুত্যু সফল হইয়াছিল, জেদ 
বজায় [ছিল। মোল্লাহাটর যে লম্বা লাঠির বলে নীলকরেরা বাঘের মত দেশ 
শাসন করিতেন, প্রজারা চাষ বন্ধ কাঁরলে সে-লাঠির আঁটি পাঁড়য়া রাঁহল, উহা 
ধরিবার লোক জটিল না। নীলকরের উৎপা বন্ধ হইয়া আসিল ।১ [১২৫] 

ইতিহাসকার নতাঁশচন্দ্রের এই লেখা প্রায় ৪০ বছর পূর্ের। কিন্তু 
বাঙালীর প্রথম মস্ত-সংগ্রামের গ্রাম্য বীরদের কাহিনী দ্ভীগ্যবশত এখনও 
লি।পবদ্ধ হয় নি। ঘটনার একশো বছর পরে লিপিবদ্ধ না করার ফলে আজ 
অনেক কিছু লুপ্ত হয়ে গিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্তেও এখনও গঞ্প- 
গুজবে, কিংবদন্তীতে যা আছে, তা সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হলে ইতিহাসের পক্ষে 
তার মূলা কম হবে না। 

এই সংগ্রাম পাঁরচালনা করবার জন্য কষকদের মধ্য থেকেই এই সংগ্রামের মধ্য 


নীল কুষকের অভ্যুত্থান ৯৩ 


দিয়ে বহু নেতা বোৌরয়ে 'এসেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই । ক্ুষণনগরের 
ম্যাজস্টেটে হার্সেলকে নীল-কমিশন জিজ্ঞেস করেছিল: 'আপান কি এমন 
মোড়লকে জানেন যে নিজের জ্্নব্াদ্ধ ও দ় চরিত্রের দ্বারা রা তদের উদ্বোধিত 
করতে পারে ও অন্যান্য গ্রামের রায়তদের এক্যবদ্ধ করতে পারে? এ প্রশ্নের 
জবাবে কোনো ইতঃস্তত না ক'রে হাসেলি বলো ছলেন, আমি এই ধরনের একশ, 
লোকের নাম করতে পারি । একটা গ্রামে এমন সব নেতাদের আবিভব হয়েছে 
যারা অত্যন্ত অজ্প সময়ের মধ্যে (নকটবতাঁ গ্রামগ্লিতে দ্রুত প্রভাব বিষ্তাব 
করেছে । ১২৬| 

বাঙলার নাঁলচাষের প্রায় প্রথম থেকেই নীলক্কবকদের সশস্ত্র বিদ্রোহের একটা 
এাতহ্য আ.ছ। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যার নাম করতে হয় তিনি হচ্ছেন 
বি*খনাথ সর্দার, বশে ডাকাত' নামে যান পাঁরচিত। তখন কোনো রাজনৈতিক 
দল বা আন্দোলন না থাকায় এই সর দুঃসাহসী ব্যক্তিরা অনেক সময় ডাকাত দল 
গড়তেন ; আসলে এরা বিদ্রোহের নায়ক ॥ এবন্বনাথের স্ববৃহৎ দলে সহস্তরীধক 
ধলবান ব্যান্ত সশস্ত্র হইয়া প্রস্তৃত থাকিত। ইহাদের প্রত্যেকের উপর 
।বন্ননাথের কগোর আদেশ ছল, মেন কেহ কদাচ স্ত্রীলোক শিশু ও গোজাতির 
উপর কোন অত্যাচার না করে ( কৃমুদ নাথ মাক, নিদীয়া কাহিনন', পৃঃ ৫৯) 

এই সমরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়ী কূখগাল ছিল কুষক কারগর 
শোঘণের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র । কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরা ও তাদের 
ভাবতয় দালালরা নামমান্র মুল্যে তাঁতীদের কাছ থেকে প্রায় জোবু করেই বস্ৰগুঁলি 
কেড়ে ?নত এবং তা ইংলণ্ডে ও ইউরোপে বাক কারে প্রচুঙ্টিমূনাফা করত । 
অন্যতম প্রধান বস্বকেন্দ্র শান্তপুরের তীতীদের ও জনসাধারণের দুদ্শা চরমে 
উত্োছদ |বন্বনাথ এইরকম কতকগ্াল কুঠি লু করেছিলেন এবং তাঁর ইংরেজ ও 
বাঙ্গাল কমচারীদের শান্তি দিয়েছিলেন । 

নদীরাতে সেই সময় নীলচাষ বিস্তার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে নীলকরদের 
অত্যাচারও বেড়ে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে সব থেকে কুখ্যাত ছিল স্যামুয়েল 
ফেডি। 'ব'বনাথ ফোঁডর কীঠ একাধকবার আঞ্রমণ করেন ও লম্ঠন করেন, 
এবং একবার তাকে বন্দী করো নয়ে যান। মিসেস ফৌড় পুকুরে নেমে একটা 
কালো হাঁড়র 'ানচে মাথা লুকয়ে কোনো মতে আত্মরক্ষা করে। ইংরেজ 
কুাতয়ালদের উপর এইরূপ বারম্বার সুসংগঠিত সশস্ত্র আঞ্লমণের ফলে কোম্পানা 
সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে । একবার একটা বড় সৈন্াদল তাঁকে ঘেরাও ক'রে 
ফেলে তাঁকে বন্দী করে ও তাঁকে ফাঁসী দিয়ে হত্যা করে। 

সর্দার বিশ্বনাথের কার্যকলাপের সময় ছিল উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম দশক । 
চৃণ নদীর তীরে হসিখালি, মন্বর হাট, রুষপুর, বাবলা বন, রাণী 
নগর, চন্দন নগর, চৌগাছা, খালবোলিয়া, গোবিন্দপুর, আসাননগর ইত্যাঁদ 
গ্রামগুলি- যেখানে নীলকুঠির জুবৃহৎ অট্টালিকা ভণ্নাবশে আজও দেখা ঘায়-_ 
ছিল বি"বনাথের কার্ষের কেন্দুম্থছল। বিশ্বনাথ সম্বন্ধে হারাধন দত্ত লিখেছেন : 
“ধনাড্য ব্যস্ত ও সেকালের গেখড়া সমাজ নেতারা বিপদের আশংকার দন গূনতে 


১৪ নল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


থাকে ।...গরীব দূঃখরা কিন্তু ততটা বিচলিত হয় নি। তাঁর দুঃসাহসিক 
ক্রিয়া কলাপে মহত্ব, দেশপ্রীতি, দানশীলতা, নারার প্রাত শ্রদ্ধা, শিশুর প্রাত 
দয়া, ও দাঁরদ্রের প্রাতি আবামশ্র সহানুভাত প্রতাতি গুণ ও চরিন্-মহত্ব তাঁকে 
মন্‌ষ্যত্থের গরিমায় মম্ডিত করে ।” 1১২৭] 


এই রকম আর একজন রুষক নেতার নাম এস্থলে করা যেতে পারে। 
কুষ্ঃনগরের গনকউবত+ আসাননগরের মেঘাই সর্দার নীলকরের বিরুদ্ধে চাষীদের 
এঁক্যবদ্ধ করেন। অনেকবার নীলকরের লাঠিয়ালদের সঙ্গে মেঘাই সর্দারের 
দলের সংঘর্ষ হয়। একবার সুযোগ পেয়ে নীলকরের লোকেরা মেঘাইকে 
নশংসভাবে রাস্তার উপর হত্যা করে। মেঘাই'র মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী 
নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগঠন করার 
জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন । শেষ পর্যন্ত এই কৃষক-নেত্রীর কি পাঁরণাঁত 
হয়েছল জানা যায় 'নি। এই কাহিনী আসাননগরের প্রাচীন গ্রামবাসীদের 
নিকট এখনও শোনা যায় । 


মালদহ জেলার ওয়াহাবী দলের রাঁফক মণ্ডল ছিলেন নীল বিদ্রোহের বিখ্যাত 
নেতা। নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষ£দের সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য ১৮৫৩ সালে তাঁর 
কারাদণ্ড হয় । (7010692 : 1712)6)8 4114885177)0)5৯ 70, 107) মুক্ত লাভের পর 
পুনরাম্ তিন মাদহ ও মার্শ দাবাদের সংগঠন করার কাজে আত্মনয়োগ করেন । 
একজন সনসাম।রক ইংরেজ লেখক রাঁফক মণ্ডলের ভাঁমকা সম্বন্ধে লখোছলেন 
যে নীল বিদ্রোহে সময় তান পুরোভাগে থাকতেন, তাঁর সমস্ত সময় ও অর্থ 
[তন নীনকরদের বিরদ্ধে ানয়োগ করতেন, এবং প্রত্যেকটি সংগ্রাম শেষ 
পযন্ত লড়তেন।.."নীলকরদের সঙ্গে তান কখনও কোনো আপোষ করেনাঁন ॥, 
(13095619069 : 1727701151) 121616 0714 14128 0198)8.১72১ 1). 10), 


নড়াইলের জাঁমদার রামরতন রায় বহুকাল যাবৎ কি দ্‌ঢ়তার সঙ্গে নীলকরদের 
বিরুদ্ধে লড়োছলেন সে-সম্বন্ধে পুবেহি আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর নায়েব 
মহেশচন্দ্র চ্যাটাজঁর নাম-তাঁন [ানজেও একজন ছোট জগিদার--বশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । নদীয়ার জেলা ম্যাঁজস্ট্রেট তাঁর সম্বন্ধে রিপোট'করেছিলেন ষে 
1৩ন হচ্ছেন সব থেকে বপতঙ্জনক আন্দোলনকারী-8059 70936 8069 10808 
2.£1686০7 (050190 69689911788, 29101) 29, 1), 60)। কয়েকজন নীলকর 
নীল-কমিশনের নিকট অভিযোগ করে যে মহেশ চ্যাটাজ তাদের বিরুদ্ধে রুষক 
ক্ষোঁপয়ে বেড়ান । নীলকর জেমস হিল বলপূর্বক তাঁর অনেক জাম দখল ক'রে 
নেয় । তার পর থেকে তান নীলকরদের কোনোদিনই ক্ষমা করেনাঁন। রাজসাহণ 
ডিভিসনের কমিশনার রীড তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন : “পাবনা জেলার আধকাংশ 
নালকুঠিগ্লর রায়তরা কোনো নীল না বুনতে বদ্ধ পাঁরকর হয়ে উঠেছে ।*-& 
জেলার ম্যাঁজস্টেন্টে রিপোর্ট করেছেন যে নীলের সঙ্গে সমন্ত সম্পর্ক চুকিয়ে 
দেবার জন্য রায়তরা নিজেদের মধ্যে জোর সংগঠন তোর ক'রে ফেলেছে এবং এই 
কাজে নদীয়া জিলার আঁধবাসী মহেশচদ্দ্র চ্যাটাজর প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ, 


নীল রষকদের অভ্যুতান ৯৫ 


করেছেন । (00090977618]  5১60০7%৮ ০01 13819) 00201015810709 
159,19191)1 101181013), 96969 4410101598১ 010911529116 01 ০৪৮ 7392089), 
00069. 105 090036%0 010966008010855 10 101৪2109160 79109111010 803. 
1910081181)19 93998101) 01 739788,1 0001001]) %' 81698178980) (০০105), 
79). 10১ 1979 ) মহেশচন্দ্র দামুরহুদা অণুলে তিনি কৃষকদের সম্ঘবদ্ধ করেন 
এবং সশস্ত সংগ্রামের দ্বারা নীলকরদের প্রাতরোধ করেন। মোল্লাহাটির কুখ্যাত 
ম্যানেজার ফরলং নীল-কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছিল যে নিশ্িদ্তিপূর 
কু।ঠর গন্ডগোলের মূলে ছিলেন এই মহেশচন্দ্র । আঁচবজ্ড হিলস- মহেশচন্দ্রের 
বিরুদ্ধে মামলা এনেছিল ও আঁভযোগ করেছিল এই বলে যে, তিনি প্রাতিরাতে 
কৃষকদের নিয়ে মিটিং করেন, কৃষকরা যাতে নীল না বোনে এবং নাঁলকরের 
লোকেরা যাতে গ্রামে ঢুকতে না পারে এবং যাতে তারা তাদের সামাজিকভাবে 
বয়কট করে তার জন্য তাদের উত্তোজত করতেন। 

দুইজন বড় জাঁমদার- রানাঘাটের শ্রীগোপাল পালচৌধুরী ও তাঁর ভ্রাতা 
শ্যাম5ন্দ্রু পালচোৌধুরী-নীলকরদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। শ্রীগোপালের 
রানাঘাটের বাওটা ছিল নীলকরাবরোধা জমিদারদের মিলনক্ষেত্র । নীলবিদ্রোহের 
সময় বখন চোগাচার 1ববাসদের গ্রাম নীলকরের জ্বালিয়ে দিয়োছিল ও যখন 
দিগম্বর ও বিঞ্ু5চরণ আত্মগোপন ধ'রে কষকদের সংগগ্ন করাছলেন সেই সময় 
শ্রীগাপাল তাদের পারবারবর্গকে আশ্রয় 'দয়োছলেন। শ্রীগোপাল নালকরদের 
সশ্গে সরাসার সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতেন, কিন্তু শ্যামচন্দ্রের ল্াঠিয়ালদের সঙ্গে 
নালকবদের লাওয়ালদের অনেকবার প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় । ঠা । কৃতর লারমূর 
জোর ক'রে শ্যামচন্দ্রের ভীম দখল করার চেষ্টা করেছল। ১৮৫৮ সালে 
আদালতে নালশ ক'রে তিনি সুবিচার পান নাই, কিন্তু 1তান তাঁর জাম ছেড়ে 
দেন নি। শ্যামচন্দ্রের লািয়ালরা অনেকবার লারমুরকে আৰ্মণ করে। তাঁর 
গোমস্তা নবীন বিশ্বাস ১৮৬০ সালে জানুয়ারিতে এবং আবার ফেব্রুর়ারতে 
লাঠিয়াল বাহনণ প্র5ণ্ডভাবে লারমুরকে আক্রমণ করেন । নদীয়ার ম্যাঁজস্টেে 
শ্যামচন্দ্রকে নজরবন্দী করে রাখেন এবং পুনরায় গণ্ডগোলের সংকেতেই তাঁকে 
গ্লেঞ্চার করার হুকুম দেন। (2000 400, সর) 

১৮৬০ সালের নীল-বিদ্রোহে বহচস্থানে ছোট জমিদাররাই বিদ্রোহের নেতৃত্ব 
দিয়েছিলেন । এইরকম একাট নেতৃত্বের উদাহরণ পাওয়া যায় নদীয়ার জয়রামপুরের 
তালুকদার মৌলিক পাঁরবারের মধ্যে । নীলকরের বিরুম্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারে 
এই পাঁরবারের তিন ভাই-_রামরতন, রামমোহন ও গারশ-_খুব সাক্রয় অংশ 
গ্রহণ করোৌছিলেন। সরকার 'গাঁরশকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয় ও তাঁর কারাদণ্ড 
ইয়ে ষায়। কিন্তু অন্য দুভাই আত্মগ্গোপন.ক'রে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন। 
ম্যাঁজস্ট্রেট মেলোনী তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করোছিলেন। এ 
অণলের রুষকরা রামরতনের নাম দিয়েছিল “বাঙলার নানা, 'নীল-কুণি 'বিনাশকারা? 
(4719900 268560069 19:01) 18695 এ9০10191 চ:96৪9:9 00. 885-94, 
00], 1850) এই পরিবারের বঙরমান বংশধর কৃফ্নগর বারের একজন বিশিষ্ট 


৯৬ নখল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


সদস্য এবং রুষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালটির ভ্তপূ্ব চেয়ারম্যান স্ুধীন্দুচন্দ্র মৌলিকের 
বাঁড়তে যে দামামা বাঁজয়ে বিদ্রোহের সময় কৃষকদের লড়াইয়ের জন্য জমায়েত 
হতে আহ্বান করা হতো, সেটা সযত্বে রাক্ষিত আছে । 

সাধুহা:টর (যশোহর ) জাঁমদার মথুরানাথ আচার্ষের নাম উল্লেখযোগ্য । 
তাঁর চেষ্টায় সেখানে ৩০,০০০ কষক জমায়েত হয়েছিল এবং আর কখনো নীল 
বুনবে না বলে প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল । মথুরাবাবুর প্রজারা নীলকুঠ ও তার 
কমচারীদের বাঁড়ঘর জবালয়ে 'দিয়েছিল। নীলকর ম্যাকনেয়ার মথুরবাবুূর 
শরণাপন্ন হয়ে নিজের প্রাণ বাঁচায় । 

চুয়াডাঙ্গায় নীলরুষকদের যে বিদ্রোহ হয়েছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন 
চাডপুরের জামদার শ্রীহার রায় । 

গোড়াই নদীর ধারে হজলাবাতের (তখন ছিল পাবনায়) কুণ্ির ম্যানেজার ছিল 
কুখ্যাত কেনী, এ অগ্ুলের জনিদারের সঙ্গে কেনীয় সংঘর্ষ প্রায়ই হতো । জাম- 
দারের লাঠিয়ালদের নেতা ছিলেন হাঁজ সদ্গার। তাঁর ভয়ে কেনীর লাঠিয়ালরা 
কাঁপত। একবার হাঁজকে একলা পেয়ে কেনীর লোকেরা তাঁকে বন্দী ক'রে নিয়ে 
যান এবং কেনার প্রাসাদের ভ্‌গভস্থ কারাকক্ষে তার উপর পাশবিক 
অত্যাচার চালায় ও অবশেষে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কেন. নাকি 
হাঁজকে গোভ দেখয়েছিল যে [তান যাঁদ কেনীর লাঠ্য়াল হন তাহলে 
তাঁকে অনেক টাকা দেবে। হাঁজ তাতে রাঁজ হনান। আরও বহু 
লোককে কেনী ঞ&ার এই কারাকক্ষে হত্যা করে'ছল । সেই অঞ্ুলের ন্লডাঙ্গার 
পানর সত্গেও কেনীর সংঘর্ষ হতো । একবার রানীর লোকেরা কেনীকে ধরে 
ফেএ্ল, তাকে বন্দী করো নয়ে গেল। কেনীর একটা কান কেটে তাকে ছেড়ে দেওয়া 
হলো । তখন থেকে কেনীর নাম হয়ে গেল কান-কাটা কেনী | (1[,96692. 60 079 
9৮41857749১ 0.8. 75485 155 2628), 

১৮৬০ সালে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের 
মপো 'ছলেন ইংলণ্ডের চা৮ মিশনারী সোসাইটির ৩ জন পাদ্রী-ক্রিশ্চয়ান 
বমভাহটস, ফেডারক সর ও যে. ীজ. লিত্কে। এখরা িনজনেই ছিলেন 
জামান। তাঁদের কমক্ষেত্র ছিল নদীয়ায় জেমস হিলস কোম্পানীর নাীল- 
কুষকদের অণস। এ'দেব মধ্যে সব থেকে বেশী সক্রিয় ছিলেন বমভাইটস;, 
বাঙলাদেশের অভ্যন্তরে অত্যন্ত পশ্চাদপদ অবস্থার মধো কাজ করার জনা চার্চ 
গিশন।র সোসাইটি আর কাউকে যখন পেল না, তখন জার্মানী থেকে এই তিনজন 
ব্যান্তকে নিয়ে এসোছল। এ'রা সকলেই উৎসর্গককত জবন যাপন 
করতেন । (1109 731015657 £ 41719607 ০01 10199109708 10 [70018 1908, 
0). 198 ) 

পণ্টম দশকে এই মিশনের অগুলের জাঁমদাররা, বিশেষ ক'রে বল্পভপুরের 
জমিদাররা যখন নীলকরদের জাম 'বাকি করতে শুরু করল্প-ঞ্ুখন বাঁভন্ব গ্রামের 
'মোড়লরা সেই নীলকরদের হাত থেকে কৃষকদের 'ধাঁচাবার জন্য সেই জমি 
বমভাইটসকে কিনে নিতে ' বলেছিলেন, তার জন্মী' অর্ধেক টাকা তাঁরা নিজেরাই 


নীল কষকদের অভ্যুত্থান ৯১৭ 


তুলে দেবেন। বমভাইটস নাঁলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শহম্দু পেট্রিয়টে ও 
'ইণ্ডিয়ান ফিজ্ডে' অনবরত চিঠি লিখতে থাকেন। নিশ্চব্তিপুরের নীলকুঠির 
অত্যাচার সম্বন্ধে তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ আঁভঙ্ঞগতা ছিল। নীলকরদের এই সব 
নৃশংসতার কাঁহনী তখন সারা দেশব্যাপী একটা ভঁষণ চাণল্যের স:ন্টি করেছিল । 
বমভাইটস ১৮৫৫ সালে জার্মানীতে ফিরে যান । এই স্থঘোগে নীলকররা 
রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী নিযুক্ত করে খৃঙ্টান রুষকদের এ মতবাদে দীক্ষিত করার 
চেষ্টা করে । ১৮৫৬৯ সালে ফরে এসে বমভাইটস দেখতে পান যে কষকদের অবস্থা 
পূবের চাইতে অনেক বোঁশ খারাপ হয়েছে । তিনি রষকদের মধ্যে পৃবের 
সতো পুনরায় কাজ শুরু করলেন । এর ফলে নীলকররা তাঁর ব্রুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠল । তাঁকে আকুমণ করে ফরলং 'ইধালসমাযানে চিঠি লিখতে শুর করল , একজন 
বেনামী লেখক বমভাইটস একাঁটি 'নেটিভ" বাঙ্গালী মেয়েকে বয়ে করেছেন ব'লে 
অকথ্য ভাষায় তাঁকে গালাগা'ল করল , আর একজন তীর শ্রা্ধ করল কারণ তিনি 
পামান- তার স্বদেশী পচা গোবর থেকে এই ভঃইফোরটির আবিভগব হয়েছে, 
সে ইংরেজ য় তার নাগ থেকে বোঝা যায় যে সে একটা অখ্যাত জামণন শহরের 
ইহুদীদের নোংরা বাস্থার বাসিন্দা যেখানে সে জামণন সসেজ, ও সাওয়ার-ক্রাউট 
খেয়ে টোনতেকে মোটা বরেছে। (11)/1/1757.777)8, 1000 20, 1810) 1 ১৮ই 
1ুন ভা।এখেব হিতিনসম্যান' লিখল সিব থেকে নিরুষ্ট শ্রেণীর এই ভ্রামামাণ 
“ধান এই দেশে একজন চীনাম্যানের মতোই অনাভ্যাগত 'একই কারণে । 
তাদের মধ্যে সারজন 1৩ মরাচ্ছল্ন কুষ্জনগর জেলায় শেকড় গেড়েবসেছে। সূর, 
'নংকে, এনভাইটনস, অহা নিষাতিতদের মধ্যে অপারচিঞ্রজ। ইংরেজদের 
বপুদ্ধে, বিশেষ কবে উংরেঙ্গ অধিবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রা দেন কোনোই 
»াধকার নেই 
১৮৫৯ পানে 'ফরে এসে বমভাইউস দেখতে পেলেন যে, কুষকদের মধ্যে একটা 
বিরাট পরব ন ঘটে 'গয়েছে। তারা আর নিজেদের অসহায় মনে করে না 
তারা এখন অকআ্ীনভরশীল হতে ?শখেছে । তারা কতিকগঠীল কোম্পানীতে 
নিজেদের সংগাভত ক'রে ফেলেছে । '৬০-এর প্রথম দিকে যখন নীলকরের 
লাঠয়ালরা বল্পভপুর আক্রমণ করল তখন রুষক বাহিনী তাদের হটয়ে দিল । 
(666০1: 0000, 13010 ড7816901) 10 171005 72861106, 081), 11, 1860), 
নীলাবদ্রোহের প্রথম দিকে কয়েকজন বড় জমিদার ও ছোট জমিদার 
নবীলকবদের বিরুদ্ধে প্রশংসনীয় ভনকা পালন করলেও প্রধান নেতৃত্ব এসোছল 
কৃষকদের মধ্য থেকেই, বিশেষ ক'রে গ্রামের মোড়লদের মধ্য থেকে যারা ছিলেন ধনী 
বা মধ্যবিত্ত কুক । গ্রামবাসীদের প্রাতিনিধিরূপে এই মোড়লদের সঙ্গেই 
নীলকররা নীলচাষ প্রবর্তন করার বিষয়ে কথাবাতণ চালাত । নীলচাষে অসম্মত 
হলে নীলকররা তাদেরই বন্দী ক'রে ফ্যাক্রীর গুদামে আটক রাখত ও তাদের 
উপর অত্যাচার করত । (20 40৪79: 681-83 ) এই কারণে বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রে এরাই যে বিদ্রোহে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ও নেতৃত্ব 1দয়েছেন এ তো 
স্বাভাবিক । এমনিতেও রুষকদের উপর মোড়লদের যথেষ্ট প্রভাব থাকে । তাই 
নীল--৭ 


৯৮ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 
গ্রামের প্রচলিত কথা হচ্ছে__গাঁয়ের মোড়ল দশের নেতা, তারে কও মনের কথা । 
অনেক ক্ষেত্রে নিম্ন শ্রেণীর বা নিম্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেও সুযোগ্য 
নেতৃত্ব এসেছে । নমশদ্র, মুসলমান, আগুরি ইত্যাদিরা স্বভাবতই খুব জঙ্গী 
স্বভাবের লোক । লালাবহারী দে'র উপন্যাস 7367741 78%527% 772%-এর 
পটভূমি ছিল এই সময়কার বাঙলা । এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ছিল একজন 
আগুরি। একটা অধ্যায়ে এই বই-এর আগার নায়ককে আমরা দেখতে পাচ্ছি 
অন্যান্য কষকদের জমিদারের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সধ্ঘবদ্ধ হতে উদ্বৃদ্ধ 
করছেন। আর এক অধ্যায়ে আমরা তাঁকে দেখতে পাই তিনি তাঁর ভগ্নপাঁত 
ও অন্যান্য ক্লুষকদের নীলকরদের বিরুদ্ধে সশস্ত লড়াইয়ের দিকে নিয়ে যাবার 
চেষ্টা করছেন। এই রকম গ্রামের মোড়ল ও রুষক নেতাদের কিছ ছু নাম 
সরকারী ন'থপত্রে পাওয়া যায় । (75910191 [১:০০909029, 960 1-06১ :191:61)) 
1800 ; 94-96, /81] 1300 1 11-14 0186]) 1901). 

নীল কমিশন ম্যাজস্টেট হাসেলিকে 1জজ্ঞেন করেছিল . তিনি এমন কোনো 
মোড়লকে জানেন কিনা যার নেতৃত্ব দেবার মতো ঘিথেষ্ট দ.ঢরপ্রাতিজ্ঞা ও 'বদ্যাবাদ্ধ 
আছে । হার্সেল মুহূতকাল ইতচ্ততঃ না করে বলে'ছলেন, শত শত" এইরকম 
নেতার উদাহরণ তিনি দিতে পারেন; এক একটা গ্রামে এমন সব নেতার 
উদ্ভব হয়েছে যে তারা আবধ্বাস্য রকনের কম সমঘ়ের মধো পান্ববিভী 
গ্রামগীলতেও অসাধারণ প্রভাব বস্তার করেছে ১) (810 যদ 2395), 

নীল বিদ্রোহের সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়োছল যে নীলকরদের বিরুণ্ধে 
আন্দোলন শুরঞ্জনুরেছিলেন বড় অথবা ছোট ভ৮খদারেরা, কিন্তু আন্দোলনের 
গাঁতবেগের ফলেক্রা আর অগ্রসর হতে পেন ।ন, পেহ সংঘট মুহ্‌র্তে মোড়ল 
ও কুষকদের মধ্য থেকেই নেতৃত্বের উদ্ভব হয়োছিল এবং তাঁরাই আন্দোনশনকে শেষ 
পাঁরণাতির দিকে চালিয়ে নিয়ে গিয়োছলেন । এই |বষয়ে উতব্‌ন্ট উদাহরণ হলো 
আওরংগাবাদের (মুর্শিদাবাদ জেলা ) মান্দোলন। প্রথমে এই আন্দোলন শর, 
হয়েছিল অত্যাচারী নীলকরের ততোধিক অত্যাচারী গোমস্তাকে সরাবার জন্য। 
জামদারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার পর তিনি আন্দোলন বন্ধ ক'রে দতে চেয়েছিলেন, 
কিন্তু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তখন কৃষকদের মধ্যে আত্মীবম্বাস জেগে উঠেছে, তারা 
জমিদারকে উপেক্ষা ক'রে নীলচাষ বন্ধ করার আন্দোলনের দিকে নিজেদের নেতৃত্বে 
অগ্রসর হয়ে গেল। এই প্রারুয়াট আরও প্রকট হয়ে উঠোছল যখন ৯০৬০ সালের 
নীলচাষ বয়কটের আন্দোলন ১৮৬৯ সালের খাজনাবাঁদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে 
পারণত হলো । 

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ঠকরুপ স্বতঃস্ফৃত ভাবে গ্রাম্য নেতাদের আঁবর্ভাব 
হয়েছিল তা লক্ষ্য ক'রে এতিহাসিক সতাঁশ মিত্র লিখেছিলেন : যেখানে যতকাল 
ধারয়া বিদ্রোহের কারণ বর্তমান ছিল সেখানে ততকাল ধরিয়া গোলমাল 
চাঁলয়াছল। উহার 'নামত্ত যে কত গ্রাম্য- বীর ও নেতার উদয় হইয়াঁছল, 
ইতিহাসের পৃহ্ঠায় তাহাদের নাম নাই। কিম্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকে 
অবস্থানুসারে ষে বারস্ব, স্বার্থ ত্যাগ ও মহাপ্রাণতার পরিচয় 'দিয়াছিলেন, তাহার 


নীল কষকদের অভ্যতথান ৯৯ 


কাহিনী শুনিবার ও শুনাইবার জিনিস, যাঁহারা তাহার চাক্ষুষ বিবরণ দিতে 
পারতেন, আজ ৬৪ বংসর পরে তাঁহাদের আঁধকাংশই কাল কবালত। এখনও 
গর্পে গুজবে যাহা আছে, শীঘ্রই তাহাও লুপ্ত হইবে । ('ঘযশোহর-খুলনার 
ইতিহাস”, ২য়, পৃঃ ৭৭৯1) 

কষকদের দেশব্যাপণী এতবড় একটা সংগ্রাম নিশ্চয়ই হঠাৎ একদিনে হয়ে যায় 
'নি। এর জন্য কৃষকদের প্রচুর সভা-সমিতি, আলোচনা করতে হয়েছিল, কমণপম্ধাঁত 
ও লড়াইয়ের কৌশল নির্ণয় করতে হয়েছিল। অভিজ্ঞ নেতার অভাব গ্রাম- 
বাসীদেবই যতটা সম্ভব পূরণ করতে হয়েছিল । শহরের লোকের নিকট থেকে 
কোনোরুপ সাহায্য না পেয়েও রুষকরা ষে এতদিন ধরে এতবড় একটা বিরাট 
সংগ্রাম চালাতে পেরোছিল, তাতে তাদের সুপ্ত বৈগ্লবিক শস্তির পরিচয়ই পাওয়াষায় । 

বহুদিনব্যাপী এই যে গণ-সংগ্রাম, কুষকদের এই যে বারত্বপূর্ণ মুক্তি-সংগ্রাম 
শ্লূলতই তা গ্রামবাসীদের নিজেদের প্রচেষ্টায় হয়েছিল । কয়েকাঁট গৌরবময় ব্যাস্তরর 
উদাহরণ ছাড়া এই সংগ্রামে কষকরা শাক্ষত শহরবাসীদের কাছ থেকে সংগঠিত 
বিশেষ কোনো সাহায্য পায় নি. ষদিও এটা ঠিক যে তাদের অনেকের সহানুভূতি 
কৃষকদের দিকে ছিল। কষকদের এই অন্তর্নিহিত শীস্ত লক্ষ্য ক'রে রুষক সংগ্রামের 
বিখ্যাত এরীতহািক স্ুপ্রকাশ রায় লিখেছেন . "এই বিশাল গণ-বিদ্রোহকে বাহিরের 
কোনো নেতৃত্ব পরিচালনা কাঁরিতে আসে নাই । বিদ্রোহী রুষক-সমাজের গণ নেতৃত্বই 
ইহা সংগঠিত ও পাঁরচালিত করিয়াছিল । যে বিদ্রোহ নিজে নিজে গাঁড়য়া উঠে, 
সেই বিদ্রোহ তাহার নেতৃত্বকেও নিজেই স্ন্ট করিয়া লয়, ইহা কোনো বাহরাগত 
নেতৃত্বের অপেক্ষা রাখে না। ১৮৬০ সালের নল-বিদ্রোহের নেতৃত্বও বঙ্গদেশের 
দ্রোহ রুষক জনসাধারণই সূষ্টি করয়াছিল।' (“ভারতী রুষক বিদ্রোহ ও 
গণতান্দক সংগ্রাম,” ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৭ ।) 

গ্রামবাসীরা নিজেদের প্রচেম্টায় দেশব্য/পাঁ এত বড়ো একটা সংগ্রাম চালাতে 
পারে একথাটা তারা কম্পনাও করতে পারে নি। এবং এই গণ-অভ্যুখানের 
পিছনে যে চক্তান্তকারীদের হাত রয়েছে এই ভ্রান্ত ধারণাটি তারা স্বতঃসিম্ধ বলেই 
ধরে নিয়োছল। 1১২৮] এবং নীল-কমিশনও এই চক্রান্তকারীদের আবিদ্কার 
করার জন্য যথেণ্ট চেষ্টা করোছল । 

অনাথনাথ বস: এই প্রসঙ্গে বলেছেন 'যশোহরের আইন-ব্যবসায়ীগণ 
ন*লকরাদগের অত্যাচারের ভয়ে কষকগণের পক্ষাবলদ্বন কাঁবুতে সাহস কাঁরতেন 
না। কাঁলকাতা হইতে পীব্রাটশ ই'ণ্ডনান আসোঁশয়েশনের সদস্যগণ মধ্যে মধ্যে 
হই একজন মোস্তারকে উৎপণীড়ত কৃষকগণের পক্ষাবলম্বনের জন্য প্রেরণ করিয়া 
মহৎ উপকার করিয়াছলেন ।.*কলিকাতাবাসী অনেকে নীলকরদিগের অত্যাচারের 
জন্য ক্ষকাঁদগের প্রতি সহানৃভ্যাত প্রদর্শন কাঁরলেও দুর হইতে তাহাদের বিশেষ 
কোন উপকার কাঁরতে পারিতেন না।, [১২৯] শব্রটিশ ইণ্ডিয়ান আসো- 
শিয়েশনের মোক্তার প্রেরণ সম্বন্ধে হর্সেল নীল-কমিশনে সাক্ষ্দান কালে 
বলোছিলেন . 'আম এঁ আ্সোশিয়েশনের নিকট থেকে একথানা চিঠি পেয়েছি 
যাতে তাঁরা মোক্তার পাঠানোর ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন । আম 


১০০ নঈল বিদ্রোহ ও বাঙাল? সমাজ 
সেই চিঠি আপনাদের নিকট পেশ করছি ।' [১৩০] মামলায় কষকদের সমর্থন 
কবার জন্য হরিশ্ন্দ্র যে কলকাতা থেকে মোক্তার পাঠিয়েছিলেন তা সকলেই 
গানেন এবং হরিশচন্দ্র এ সভার একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। এই কারণেই 
হয়তো অ ন'কর ধারণা হয়েছিল যে, পিটিশ ইপ্ডিয়ান আসোশিয়েশনই মোক্তারদের 
পাঠিয়েছিল । আর এমনও হতে পারে যে সতাসত্যই এই আসোটিয়েশনই 
নোক্কাহদের পাঠিয়ে ছিল, 'বন্তু প্রকাশ্যে তা স্বীকার করতে সাহস পায় ন। 

শহর থেকে চক্লান্তকাররা গ্রামে গ্রামে গিয়ে রষকদের উত্তেজিত করত কিনা, 
এ: সম্বন্ধে হাসেলি বিশেষভাবে তদন্ত ক'রে নীল-কমিশনকে বলে।ছলেন . 'অনেক 
লোকের গিরুদ্ধে বষকদেব উত্ত্েজত করার আভিযোগ আনা হয়েছে । এই 
ধনঃনব যেসব লো?নর সন্ধান পাওয়া যাষ, ভাবা হচ্ছে জমিদারের কমণ্চারী কিংবা 
2ঙ্দারুরা নিজেবাই । এই উস্কানিদাতাদের” ঘধ্যে মহেশ চটোপাধ্যায়ের নাম 
বিখেখ কবে উল্লেখ কবে হাসেলি বলেন যে ; দামুরতদা মহক্মাতেই ভার বাস, 
2৩1ং বাইনের আমদানী চক্লান্তকারী বলে তাকে আভ।হত করা যায় না. 
এঠ এব ৬দাহত্ণ ছাড়া চেলার সীমানার বাইরে থেকে এসে রুষকদের উত্তেজিত 
কছে বলে এগন ধোনো ছেোেধকে আমার নিকট হাজির করাও হয় ?ন, আমি 
সেণণম পোনো নামও শন নি) হাসেল তারপর বলেন যে সব দায়তরা 
ফনগণ শহবে আসত তাদেন বলকাতায গেয়ে হরনদপ্দ্র খাত রি সত্শে দেখা 
বর. লা হলো; এইভাবে বৃহ; বাত এশনাভাম 1গয়ে তাকে দিয়ে দরখাস্ত 
লিখনে নগ়েছে ও দেশ 'নখেছে, কত আম মনে কি না যে সে উপদেশ- 
গল সঙ্গত হঞ্ক। ১৩১ এসম্বন্ধে অব তথ্য বিবেচনা ক'রে নীল-কীমশনও 
রায় 'দপে।ছহেন যেঞ্জীল 'বদ্রোহের জনা সরনারী কমচিরা কিংবা পাদ্রী, কিংবা 
বাধরেব কোনো চক্াতকারী-স্রোর ঘাড়ে দোষ চাপান ঘায় না। নাঁলচাবের 
গলদপণ অবস্থাই এই িপ্রো জন্য দায়ী ; কুষকরা এই দুরবস্থার প্র।তধারের 
আগ্য 'নজেরাই নিজেদের সংগঠিত ব্রে'ছল ও এক গ্রাম থেকে আর এক গামে 
।গনে পর্পরকে সাহাধ্য পবোঁছিল ১৩২] নদীয়ার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাকীলনও 
বন্দেছেলেন যে বাইরে থেকে এসে কুষকদের উস্কানি ।দয়েছে এমন কোনে। 
লোকের খবর 1তাঁন পান ন। এমনাক আচিবিল্ড হিলও নীল-কমিশনকে বলেন 
যে, 'না, এমন কোনো লোকের কথা আমার কানে পেশছয় নি ॥ 

দই মাস যেতে না যেতেই সরকার ও নীলকররা বুঝতে পারল যে কালা 
কানুন ১৮৬০ সালের ১৯ আইন কলুষকদের দিয়ে যে নীলচাষ করাতে সম্পূর্ণ বার্থ 
হয়েছে ছোটলাট গ্রাণ্ট স্বচক্ষে দেখে আসলেন। 

১০৬০ সালে আগণ্ট মাসে ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে নির্মাণের কাজ পাঁরদর্শন 
করার জন্য ছোটলাট গ্রাণ্ট কুমার ও কালীগত্গা নদী পথে নদীয়া ও যশোহরের 
মধ্য দিয়ে পাবনা পযন্ত গিয়েছিলেন । এই ভ্রমণের সময় তান যেদশ্য দেখে 
ছিলেন তা তিনি এর পূর্বে ক্পনাও করতে পারেনান। কুমার নদ "দিয়া স্টিমারে 
চ'লয়াছেন বাঙলার ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেব । গোপনতা সত্বেও লাট সাহেবের এই 
ভ্রমণের কথা চাষীরা জানয়া ফেলে। সংবাদ ছড়াইয়া পাঁড়ন জেলায় জেলায় । 


নীল কৃষকদের অভ্যুধান ১০৯ 
বিভিন্ন জেলার হাজার হাজার কুমার নদের দুইধারে সারি দিয়া দাঁড়াইল। তাহারা 
মাজ বুঝাপড়া কারবে বাঙলাদেশে ইংরেজ শাসনের প্রধান কর্তা ছোটলাট সাহেবের 
সত্গে। লাটসাহেবের স্টিমার আগাইয়া চাঁলয়াছে বিশাল নদীর মাঝখান দিয়া। 
নদীর দুই ধার হইতে হাজার হাজার চাষী দাবী তুলিতেছে নদীর তাঁরে লাট- 
নাহেবের স্টীমার ভিড়াইতেই হইবে। সমবেত লক্ষ লক্ষ চাষীর ক্লুদ্ধ চিৎকারে 
আাকাশ বাতাস কাঁপিয়া উঠিতেছে ' স্টীমার তারে ভাঁড়ল না, দ্রুত চালতে লাগিল, 
এত শত ক্ুদ্ধ চাষী নদীর খরস্লোত উপেক্ষা কাঁরয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পাড়ল-- 
লাটসাহেবের স্টীমার তারে ভিড়াইতেই হইবে, চাষীদের দাব তাঁহাকে শানতেই 
হইবে। কু্ধ চাষীরা যেন লাটসাহেবের স্টীমারথাঁন ডাঙায় টাঁনয়া তুলিবার 
জন্যই জলে ঝাপাইয়া পাঁড়য়াছে। চাষীরা লাটসাহেবকে অভয় দল, তহার 
দীবনের কোন ভয় নাই। লাটসাহেব অবশেষে নিরুপায় হইয়া স্টনার 
ভিড়াইলেন। চাষী নেতাদের নিকট সেই স্থানেই তাহাকে প্রাতশ্রাভ দিয়া আসতে 
হইল যে, নীলচাষ বন্ধের ব্যবস্থা করা হইবে ।”  (স্ুপ্রকাশ রায় £ মযান্ত যুদ্ধে 
ভারতীয় কুষক» পৃঃ ১২১।) 

নদী পথে তার যান্ার আভজ্জতা গ্রাণ্ট নজেই তাঁর 1রপোর্টে লাপবদ্ধ ক'রে 
গিয়েছেন। নিয়ে তার এবটা অংশ দেওয়া হলো ঘাবার পথে অসংখা রায়ত 
বাভন্নস্থানে জমায়েত হয়ে প্রধানতঃ দাবা জানাচ্ছিল যে সরকার হুকুম জার ক'রে 
নীলচাষ বন্ধ ক'রে দক । কয়েকাদন পরে আবার যখন কৃমার ও কালীগংগা 
দিয়ে ফিরছিলান তখন এই ৬০।৭০ মাইল পথে সকাল থেঞ্ছে সন্ধ্যা পযন্ত 
নদীর দুই ধারে অসংখ্য জনতা জমায়েত হয়ে বিচার প্রার্থনা ধ্মীছিল, এমন কি 
গ্রামের মেয়েরাও স্বতন্বভাবে অমায়েত হয়োছল। দুই পাশের বহুদুরের গ্রাম 
গুলি থেকেও প্রচুর লোক এসেছিল । ১৪ ঘণ্টা ধরে আবরাম এইরূপ জনসমূদ্রের 
মধা দিয়ে গমন করা ও তাদের বচারের দাবী শোনা আর কোনো সরকারী আঁফ- 
সারের ভাগ্যে ঘটেছিল কিনা আম জানি না। তারা সকলেই সম্ভুমশীল, 
সংক্পানভ্ঠা ও শখ্খলার পারচয় !দচ্ছিল। যাঁদ কেড ভাবেন যে সহম্ত্র সহ 
নরনারী ও বালক-বালিকাদের এইরূপ মনোভাব প্রদর্শনের কোনো গভীরতর 
তাৎপর্য নেই তাহলে তাঁরা মারাত্বক ভূল করবেন । দেশের এক বিরাট অগুল 
ব্যাপী এই সাধারণ জনসমাবেশ একটা উদ্দেশা সাধনের জন্য ষে প্রকার সংগঠনের 
শান্ত ও সঞ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার ক্ষমতা দৌোখয়েছে তা গভীরভাবে 1্তা করার 
বিষয় * [301018%09, 117. 199] 

কুষকদের এই গণসমাবেশ গ্রান্ট দুবারই দেখতে পেলেন-যাবার পথে ও 
ফিরবার পথে ক্ুষকদের এই সমাবেশ সম্পকে যে দিকটা গ্রাণ্টকে সব থেকে বোঁশ 
প্রভাঁবত করল সেটা হলো তাদের শৃঙ্খলা ও সংগঠন এবং “তাদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে 
ও যুগপৎ কাজ করার ক্ষমতা । গ্রান্ট খুব ভালভাবেই বুঝতে পারলেন যে এই 
সঙ্ঘবদ্ধ ও দু শ্রীতিজ্ঞ রুষকদের দিয়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীলচাষ করান আর 
কিছুতেই সম্ভব হবে না। 


নীল রুবকদের অভ্যুত্থান (২) 


গ্রাণ্ট তাঁর নদণ পথে ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেই রুষকদের শান্ত করার জন্য 
২২শে সেপ্টেম্বরে এক ঘোষণার দ্বারা সকলকে জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে 
কষক যাঁদ স্বেচ্ছায় নীল বুনতে রাজী হয় তবেই নীলচাষ চলতে পারবে । 
(.1001018] 17:00689911)09, 30176701১07 ০ 934-38, 1860 7 এই ঘোষণা 
পত্র বাঙলায় ছাপিয়ে রুষকদের মধ্যে বিতরণ করা হলো । একমাত্র নদীয়া জেলাতেই 
৬০০০ কপি 'বাল হয়ে'ছল। 

বড়লট ধ্যানং ছিলেন নীলকরদের পক্ষে । তান গ্রাণ্টের এই ঘোষণা 
পছন্দ করলেন না । ?তাঁনি গবিলেতে ভারতের স্টেট সেকেটার উডকে লিখলেন (৯লা 
অক্টোবর, ১৮৬০ ': গ্রাণ্ট তাঁর ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছেন। তাঁর কলম খঃব 
তশক্ষ এবং তিনি তাঁর নীলকর-িরোধা চিন্তাগয্্লকে ঢাকার কোনো চেষ্টাই 
করেন না। ইংরেজ ধনতাদম্কদের এই লাভজনক নীল ব্যবসাটা যাতে বন্ধ না 
হয়ে যায় তার জন্য তান গ্রান্টের ঘোষণার সঙ্গে এই লাইনটা যোগ ক'রে দিলেন__ 
“সরকার আশাতকরে যে নীলচাষ বন্ধ হয়ে যাবে না এবং খুব কঠোর ভাবে কৃষকদেক্প 
শাশিয়ে বললেন € যারা নীল বুনতে চায় তাদের যেন কোনো বাধা না দেওয়া 
হয়|” (11)14.,170. 409-16, ০ 1860) 

১৮৬০ সালের ১১ আইনের মেয়াদ ৫ই অক্টোবর শেষ হয়ে গেল । সেহাদন 
ছোট লাট নীল আন্দোলনের সময় যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার সমাধানের 
জন্য কয়েকটা প্রশাসঠনক সংস্কার ঘোষণা করলেন- কতকগছল নুতন মহকুমা 
সংগঠন করা হলো, মফস্বলে আরও কতকগুলি আদালত হলো, চঠুস্তর রেজিস- 
০সনের ব্যবস্থা হলো এবং পুলিশ বিভাগের কিছু সংস্কার হলো । 

নীলকররা কালা কানুনের সাহায্যে নীলচাষ করাতে ব্থ হয়ে অন্য পন্হা 
অবলম্বন করল। ১৮৬০ সালে তারা নীলকর হিসাবে কাজ করোছল। এইবার 
১৮৬০-৬১ সালে তারা জাঁমদার 'হসাবে দেখা দিল--১৮৫৯ সালের দশ আইনের 
(&৫% % ০? 1889 ) সাহায্যে তারা খাজনা বাড়িয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে তারা 
নীলচাষ করাবার চেষ্টা করল । যে মূহুর্তে নীলকর-জমিদার খাজনা বাড়াতে 
শুরু করল, রুষকরা সমস্ত রকমের খাজনা দেওয়া বম্ধ ক'রে 'দিল। পরবে 
যতক্ষণ পর্যন্ত নীলকররা খাজনার জন্য পাঁড়াপীড় করত না এবং 
কুষকদের খাজনা খাতায় জমা হতে থাকত । এইবার নীলকররা বকেয়া খাজনা 
গাবী করতে শুরু করল। 

নদীয়া ডাভসনের কমিশনার হিসেব ক'রে দেখলেন যে ৬টা বড় বড় নাঁল 
প্রাতষ্থান ২২,০০০ খাজনা বাষ্ধর নোঁটশ দিয়েছিল ()9910194 
70699917765, 80., 10 41, 1869) হের্সেল তাঁর রিপোর্টে জিখোছলেন : 


নগল কষকদের অভ্যতথান ১০৩ 


«এই নদীয়া জেলায় খাজনা বৃদ্ধর ২৫,০০০ নোঁটশ জাঁর করা হয়েছে। 
আরও যেসব ক্ষেত্রে ভয় দেখানো হয়েছে তার সংখ্যা নিণ“য় করা কঠিন, তবে খুব 
কম ক'রে বলা যায় ৭০ অথবা ৮০ হাজার । (7010, 79)., ০. 49, 1869) 

১৮৫৯ সালের ১০ আইনে রায়তদের 'তন শ্রেণীতে ভাগ করা হলো ১। যে 
প্রজা ২০ বছর ধবে একটা 'নার্দদন্ট খাজনা দিয়ে আসছে এবং যার ২০ বছরে 
কোনো পারবর্তন হয়নি ; এই "শ্রণীর প্রজা তার রায়তীস্বত্ত্ চিরস্হায় করার 
আধকারী , ২। যে গ্রজার ১২ বছর থেকে ২০ বছর পযন্ত জাম দখলে আছে, 
তাক ভোগ-্দখলকারীর (0০০দ)0০ [191)90৮) আঁধকার পাবে যতাদন পর্যন্ত 
তারা নিয়ামতভাবে খাজনা দিয়ে যাবে , জ'মদার তখনই খাজনা বাড়াতে পারবে 
যখন সে দেখাতে পারবে যে পাম্ববতী এলাকায় খাজনা বেড়েছে এবং তান 
স্টোয় জমির উন্নতি হয়েছে-যেমন হন্দু প্রভাতি বড় বড় নীলকররা জমির 
উন্নাতি করেছে এই অজুহাতে খাজনা বাদ্ধির জন্য হাজার হাজার রুষকের বিরুদ্ধে 
মাগচ!া এনেছিল; ৩। যে রায়তের ১২ বছরের কম জম দখলে আছে তার নাম 
দেওয়া হলো উঠবান্দি বায়ত ( 600411৮-৯6-%11] ), তাকে যেকোনো সময়ে জমি 
থেকে উঠিয়ে দেওয়া যায় । ১০ আইন 'লাখত প্রমাণের উপরই প্রধান গুরুত্ব 
দন, 1কম্তু এই লাখত রাতিটাই জমির ব্যাপারে জমিদার ও রায়তের মধ্যে 
কোনো কালেই ছিল না, কাজেই শতকরা এব জন রায়তের পক্ষেও লাখত প্রমাণ 
দেওয়া সম্ভব ছিল না। দেশের প্রচগলত নীতি নীতিগ্ীলই প্রজাদের অধিকার 
সাধারণত রক্ষা করত । ১০ আইন দেশের এই চরাচারত _রীতিনীতিগুিকে 
স্বীরুতিই দল না। 

চরদ্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে জ'মদাররা জর মাঁলক হয়োছল বটে, কিন্তু 
প্রজাদের আঁধকারগুলি এতাদন ধরে প্রচলিত রাঁতিনীতিগহীলর দ্বারাই 
খাজনাবাঁদ্ধ ও উচ্ছেদের বরুদ্ধে কিছু পাঁরমাণে রক্ষিত হয়ে আপাঁছল । 
১৮৫৯ সালের আইনের সাহাষা নিয়ে এখন নীীলকররা প্রজা উচ্ছেদে ক'রে জ।মর 
উপরে তাদের চূড়ান্ত মালিকানা স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগল এবং দেশীয় 
জামদাররাও অনেক ক্ষেত্রে এই সুযোগ গ্রহণ করতে ছাড়ল না। বাঁদও পূর্বে তারা 
তা বিশেষ করেনি। এইরূপ ভাবে প্রজা উচ্ছেদের ফলে জমিদারী প্রথা পূবের 
চাইতে আরও বেশী জোরদার তো হলোই, তাহারা ভমহীন রুষকদের সমস্যা ও 
বেকারাঁ সমস্যা অনেক বেড়ে গেল । 

কিন্তু যে কষকরা জাগ্রত হয়ে উঠে সম্ঘবদ্ধ ও আত্মনিভ'রশীল হয়ে উঠেছে, 
সংগ্রামের আভিজ্ঞতা অন করেছে তাদের সহজে দাবিয়ে রাখা ঘায় না। নালকররা 
যখন খাজনা বৃদ্ধি ও প্রজা উচ্ছেদের মামলা শুরু করেছিল তার জবাবে কৃষকরা 
খাজনা বন্ধের অভিযানের পথ গ্রহণ করল, তারা সবরকমের খাজনা দিতে অস্বীকার 
করল 2০-:90%  810108187] | আদালতে গিয়েও মামলার ব্যাপারে তারা নীল- 
করদের চ্যালেঞ্জ করতে লাগল ; তার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই নীলকররা হেরে গেল । 

যে সব ক্ষেত্রে নীলকররা কোট“ থেকে 'ভাঁক্ত পেল, সেগ্ীলকে তারা কাষকরা 
করতে পারল না, কুষকরা কিছুতেই তাদের জম নীলকরদের দখল করতে দিল 


১০৪ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালশ সমাজ 


না। নদীয়া জেলায় ১৮৬9এর ডিসেম্বর মাস থেকে ১৮৬১র ফেব্রুয়ার মাস 
পযণ্ত নীলকররা ২০৩২টা ডিক্তি পেয়োছিল, কিন্তু মান্র ১২৬%ট ক্ষেত্রে তা 
কায'করী করতে পেরেছিল ; যশোহরে ৯৯২টি ডিক্লির মধ্যে মাণ্র ১৬টি কার্ধকরা 
হয়োছল । বেংগল ইপ্ডিগো কোম্পানীর লারমুর পেয়োছল ৩০৭1 ডারু, কিন্তু 
কারকরাঁ করতে পেরেছিল মাত্র ইটোতে । মীরগজজের নীলকর ১৮৬১র ৩১শে 
মে পযন্তি ৫৫৬টি মামলায় ডাকু পেয়েছিল এবং াক্রর টাকার পারমান ছিল 
২৯,৩৩৩, কিন্তু মাত্র ৭টা 'ডাক্ক কারকরী করতে পেরেছিল, আর মাত ১৭৫ 
টাকা আদায় করতে পেরেছিল। একজন নীলকর সরকারকে িখোঁছল . 
'আমার বিশ্বাস যে [ বাঙলার কষকদের ] এই সাধারণ সঙ্ববদ্ধতা পূর্বে কোন- 
দন জানা ছিল না। প্ররুতপক্ষে অনেককেই আমি শত শত বার মন্তব্য করতে 
শুনেছি যে জনসাধারণের মধ্যে কি সাত্বাঁতক অনেক্য ; 1কল্তু এখন দেখতে 
পাচ্ছ যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই সব মামলার ব্যাপারে একজন কুষকের মামলার 
সমন্ত খরচ পাশ্ববতাঁ গ্রামগয্ীলর রুষকরা চাঁদা ক'রে তুলে দিচ্ছে। কিসের জন্য 
মামলা হচ্ছে তারা জিজ্ঞেস করে না, প্রতোকে তার আনাট অথবা পয়সাঁট বলা- 
মাই দিয়ে দেয় | 101৭.১ ০. 178-73, 115761) 1861] । হাসেলের িপোট' 
থেকে জানা যায় শুধু খাজনা-ব:দ্ধির মামলাতেই নয়, এমন কি 'অপরাধমূলক' 
0110101%1 ] মামলাতেও আসামীকে সকলে চাঁদা তুলে সাহাষা করছে । তিন 
আবও 1ীালখলেন, কৃষকদের সকলের “এক্যমতের? জন্য নীলকররা কোনো মামলাতে 
সাক্ষী পাচ্ছে না। | [108 ১ 95-106 ৪1১0 4£929-99, 10711 1861 ] 
নীলকরকে ঙ্‌ করার জন্য রুষকরা আরও অনেক রকমের পন্হা অবলম্বন 
করল, যেগাল সম্বন্ধে আদালত বা পালশের কোনো ক্ষমতাই ছিল না। নীদ- 
করদের ভূতা, পাচক ইত্যাদ সকলকেই ক্লুষকরা কাজ ছেড়ে দিতে উদ্বুদ্ধ বা 
বাধ্য করল । নীলকরদের গোমন্তা আমলা প্রভীত কম চারীদেরও ধোপা, নাপিত, 
চাকর, চাকরাণী সবই বন্ধ হয়ে গেল : প্ররুতপক্ষে তাদের সামাজিক বয়কট করা 
হলো-_বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদ সামাজক ক্রিয়াকলাপে তারা নিমন্িত হতো না, 
এমন ক অনেককে জাতিচ্যতও করা হয়েছিল। হিন্দু মুসলমান রুষকরা 
সকলেই এক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উভয় সম্প্রদায়ের 
লোকরা পাশাপাশি নেতৃত্ব দিয়েছিল ।' [109 , 11-14, 087508118 1961]. 
কৃষকদের খাজনা-বন্ধের আন্দোলন ১৮৬০ সালের শেষ মাসগ্ীলতে তীব্র 
আকার ধারণ করল । ২৫ লক্ষ কষক তখন লড়াইয়ের জন্য সুসংগঠিত ও 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা ক'রে একটা সরকার িপোটে লেখা 
হয়েছিল যে “**'সমন্ত জিলাটা (নদীয়া) কিছ; সময়ের জন্য কষকদের সম্পূর্ণ 
আয়স্বাধীনে ছল | [1৯918 701967166 ৫%৪96691, 0. 38 ]1 বহু সংখাক 
 ষ্সন/ যশোহর ও নদীয়াতে মোতায়েন করা হলো, নোটভ ইনফ্যান্টিচির প্রধান 
দপ্তরও এ দুই জেলাতে স্থাপিত হলো, দুটো গানবোট নীল অঞ্চলের নদশগুলি 
অনবরত টহল দিতে লাগল, পুলিশের সংখ্যা অনেক বাঢান হলো। সরকারী 
বরিপোর্টে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে ১৮৫৯-৬১ সালের “বিদ্রোহের কেন্দ্রগুলিতে 


নাল রুষকদের অভ্ভ্ুান ১০৫ 


বিশাল সৈন্যবাহিনী ও দুইখানি ছোট যুদ্ধ-জাহাজ প্রোরত হইয়াছিল ।' 
[0 11195 : 73978/701, 13701" ৫770. 071554 0772৫67 7312657। 1201/ [7,435]. 
এই সময়টা সরকারের পক্ষে যে কতটা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা 
বড়লাট ক্যানিং-এর চিঠি থেকেই জানা যায়। তান ৩০শে অক্টোবরে উডকে 
লিখেছিলেন : নীলচাষীদের বর্তমান বিদ্রোহের ব্যাপারে প্রায় এক সপ্তাহকাল 
আমার এতই উৎকণ্ঠা হইয়াছিল যে দিল্লীর ঘটনার [১৮৫৭"র মহা।বদ্রোহ | 
সময়ও আমার এতখান উৎকণ্ঠা হয় নাই। যে জাতি এইরূপ ' বিদ্রোহ] 
কারতে পারে, এবং বাদ্ধমানের মত ও ধীর মীন্ভস্কে তা করিতে পারে, 
তারা ব্যান্তগতভাবে নাবরোধী এবং দুর্বল হইতে পারে, কিন্তু সমন্টিগত ভাবে 
তাহাদের সাহত আত সাবধানে বাবহার করিতে হইবে । আম সেই সময় হইতেই 
ভাবিয়া।ছ যে, কোনো 1নবেধ নীলকর যাঁদ ভয়ে বা ক্রোধে একটিও গুলি ছোড়ে, 
তাহা হইলে সেই মুহুতে'ই দাঁক্ষণ বঙ্গের সকল কুঠিতে আগুন জহালয়া উতিবে 1, 
( 08/70106 60 ০০০, 0০৮ 90, 13001018170 1, 17. 193) 
নীলকররা যখন কোনো মতেই রুষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে 
পারল না, তখন নীশকর সামাত ৪ঠা মাচ ১৮৬১ সালে ছোটলাটের মাথা 
[ডাঁঙ্গয়ে একেবারে সরাপার তাদের প্রয়পান্ত বড়লাটের নকট দাব করল যে 
খাজনা আদায় করার জন্য ্বতন্ত্র খাজনা কাঁমশনার' নযুন্ত করা হক । (19থ1- 
619] 0:0৫690029, 31-)1১ 480], 1801) সেই অনুসারে দূই জন স্বতন্ত 
খাজনা কাঁমশনার নিযুক্ত করা হলো, কিন্তু তারাও কয়েক চেষ্টা ক'রে খাজনা 
আদায় করতে সম্পূর্ণ বাথ হলো। পুনরায় উট , ও ডিসেম্বর মাসে 
'ল্যাপ্ডহোল্ডার্স এণ্ড কমা্সয়াল আসোসয়েশন? ' এটাই হলো নীলকর সাঁমাতর 
নতুন নাম] ক্যানংকে পুনরায় স্বতন্ত খাজনা ঝামশনার নিষ,ন্ত করতে বলল। 
৮ই জানুয়ার, ১৮৬২, ক্যানিং গ্রাপ্টকে দোবারোপ করে লিখলেন ষে স্বতন্ত্র 
কামশনার কি কাজের জন্য নিয়ৌোজত হয়ে'ছল সে-সম্বন্ধে গ্রাণ্ঠ নিজে এবং 
কমিশনররা তাঁকে | ক্যানিংকে । ভুল বুঝেছিলেন; তিনি চেয়েছিলেন যে 
কামশনাররা সুস্পন্টভাবে কৃষকদের বলবেন যে তাদের আবলম্বে খাজনা ?দতেই 
হবে। না দিলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। ক্যানং 
এঁ চিগিতেই গ্রাণ্টকে 1নদেশি দিলেন যে সেই নিদেশ জনুযায়ী পুনরায় একগ্রন 
স্বতন্ত্র খাজনা কমিশনার নিয়োগ করতে এবং সেই সঙ্গে ঘোষণা করতে যে এই 
কাঁমশনরাও যদি খাজনা আদায় করতে ব্যর্থ হন তাহলে কষকদের বাধ্য করার জন্য 
একটা কঠোর সংক্ষিপ্ত আইন পাশ করা হবে। ক্যানিংএর [প্রয় পানর নীলকরদের 
সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি এঁ চিঠির একাঁট কপি ল্যাপ্ডহোল্ডার্স এণ্ড কমার্শিয়াল 
আসোসয়েশন'কে পাঠিয়ে দিলেন এবং তারাও খুব চটপট ক'রে এ চিট 
সংবাদপত্রে ছাপিয়ে দিল । (75010191 7১70698৭079, 0. 87-45, 797.) 1869) 
স্পন্টতই এসব কিছুর অথ হলো এই যে, বড়লাট ক্যানং ছোটলাট গ্রাণ্টকে 
প্রকাশ্যে তাঁর নিম্দা (৫9০৪579 ) করলেন । গ্রাণ্ট এ চিঠির জবাব দিতে ছাড়লেন 
লা-_বিদ্রুপ ক'রে ক্যানংকে জবাব দিলেন-_উপরিউন্ত দু'জন স্বতন্ত খাজনা 


১০৬ নল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


কমিশনারদের রিপোর্ট ২২শে জুন এবং ১৩ই আগম্ট, ১৮৬ ১তে পাওয়া গিয়েছিল 
এবং তংক্ষণাং বড়লাটকে পাঠান হয়েছিল, আর আজ & মাস পরে বড়লাট 
আাঁবন্কার করলেন যে তাঁর দেশকে ভূল বোঝা হয়েছিল । নীল সংকটকে 
উপলক্ষ ক'রে শাসক শ্রেণীর শীর্ষে ষে অন্তর্বন্দব তখন চলাছল তা” এই সব 
'চিচিপত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ল । 

যাই হোক, গ্রাণ্ট ক্যানংএর নিদেশ অনুযায়ী একজন স্বতন্ত্র খাজনা কামশনার 
নিযুক্ত করলেন না, বরং ইতিমধ্যে তিনি ম্যাঁজস্ট্রেট হার্সেলকে নীল অণ্চলের 
অবস্থা সম্বন্ধে যে কিপোট তোর করতে বলোছলেন, তারই একটা কপি ক্যানিংকে 
পাঠিয়ে দিলেন। তাতে হার্সেল খলখোছিলেন যে গত ১৮ 'দিনে নীলকররা 
রায়তদের ।বরুদ্ধে খাজনা বাঁদ্ধর জন্য ২৫,০০০ নো'টশ জার করেছে এবং আরও 
৮0,0০9 করা হবে । কিনতু এই দমন নীতির দ্বারা কুষকদের আর দা'বয়ে রাখা 
যাবে না। রুষকর্া এখন একটা নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে, তারা তাদের 
আঁধকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে ইত্যাদি । 

গ্রাণ্টকে দিয়ে কাজ হাসল না করতে পেরে ক্যানিং তাঁর নিজের গভর্ণর 
জেনেরালের আইন সভায় ১৮৬১র মার্চে একটা 0৮0017&] 0010210ট 7311] 
প্রবর্তন করলেন উড ২৪শে এপ্রলে ক্যানংকে কগোরভাষায় লিখলেন : 'আমি 
বুঝতে পারাঁছ না..কি কবে আপাঁন এই রকম একটা বিল প্রবর্তন করতে 
পারলেন । আমরা ঘা কিছু বলেছি ও ঘা কিছু করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এটা তার 
সব কিছ-রই উল্টো; উড 'বলটাকে প্রত্যাহার ক'রে নিতে বললেন। 

ক্যানিং বিলটাকেঁ* প্রত্যাহার ক'রে নিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে স্গে অনুরূপ 
আর একটা বিল উত্থাপন করলেন (এই বিলাঁট সম্বন্ধেও উড ক্যাঁনংকে লিখলেন, 
২৬শে মাচ ১৮৬২): 'আমার মনে হয় যে সব আইনই, সেগুলি যেভাবেই 
সাশনবোশিত হউক না কেন, সেগুলি কোনো না কোনো আকারে মূলত ইংরেজ 
মূলধনীদের পক্ষে এবং রুষক ও অন্যান্য উৎপাদকদের বিরুদ্ধেই যায়। আবার 
দশাঁদন পরে উড লিখলেন ( ৩রা এাপ্রল ): আইন সভার কার্ধাববরণীতে নীল- 
করদের ছা্পটা বিশিষ্টভাবে ফুটে উঠেছে । অবশেষে কিছু সংশোধিত হয়ে 
যখন বলটা পাশ হতে যাবে তখন উড সেটাকে "দানবীয় বলে নাকচ ক'রে 
দিলেন। 

ইতিমধ্যে ্িটিশ পার্লামেণ্টের ১৮৬১র আইনের দ্বারা 73978%] [,68)১- 
15659 0০9701] যখন গাঁঠিত হলো, তার প্রথম আঁধবেশনেই নীলকরদের 
প্রতিনিধি ফাগ্গসন 'বাঙলাদেশের জনসাধারণকে একটা শিক্ষা দেবার জন্য এবং যে 
শিক্ষাটা তাদের পাওয়া বিশেষ প্রয়োজন এই ব'লে একটা বিলের প্রবর্তন করল 
যার নাম দেওয়া হলো “দাঃ09৪ ০ 1118298 10 00688898 900. 69891098808 
001007016690, (009) 29699917088 ০01 609 00801] ০01 626 
[8 305. 01 80881, 11510) 29১1869, 1, 0 96) এই বিলের 
সমর্থনে আর একজন নীলকর 'নোঁটভ জমিদারদের, এই বিল সমর্থন করতে 
অনুরোধ ক'রে বলল যে সমন্ঞ জামদাররা যাঁদ জাতিবর্ণ 'নার্ধশেষে এক সথ্গে মা 


নীল রুষকদের অভ্যুত্থান ১০৭ 


দাঁড়ায় তাহলে নীলকরদের উপর যে বর্বর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে তা 
“নেটিভ? জাঁমদারদের উপরেও হবে (70াণ, 0. 10: ) 

আইন সভার দুজন 'নেটিভ জমিদার সভ্য রমাপ্রসাদ রায় (রামমোহন 
রায়ের পানর) এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর এ বিলের সমর্থন করলেন । (774,$ 9. 
103) বিন্তু আর একজন বাত্গালী জমিদার রাজা প্রতাপচ্দ সিংহ বিলের 
বিরোধিতা ক'রে বললেন : আমার বিশ্বাস যে ফন্দীবাজ জাঁমদার ও নীলকররা 
অত্যাচারের যন্ত্র হিসাবে এই আইন ব্যবহার করবেন |” (1079.১ 104) 

আইন সভার আর একজন সভ্য মৌলভী আবদুল লাঁতিফ তীব্রকণ্ঠে এই 
বিলের প্রাতবাদ ক'রে বললেন প্ররুত পক্ষে এই আইন কার্যত বাঙলার সমস্ত 
গ্রামকে জমিদার ও নীলকদের হাতে তুলে দেবে 1” (10707.-5 1), 98-99 ) 

এর কিছুকাল পরেই বাঙলার আইন সভা ১৮৬২এর ৬ আইন (4০৮ ঘা ০: 
301) পাশ করল এবং খাজনা আদায়ের ব্যাপারে বঝায়তদের বরুদ্ধে জামদার- 
নীলকরদেব বহুবিধ সুবিধা করে দল । 

সেই সমরের ভারতীয়দের--গ্রধানতঃ জগিদাব ও বাাঁদ্ধজীবীদের সংগঠন 
পরিটিশ?” হীডয়ান আআসোংসয়েশন' এই িলকে সমর্থন করোছিল এবং নলকরদের 
দিকে দাঁড়য়োছল। (সোমপ্রকাশ, ২ই৬শে মে, ১৮৬২ )। ১৮৩৭ সালে 
স্থাপত হয়েছিল 'ল্যাপ্ডহোল্ডাস এ]াসোঁসয়েশন, আর ১৮৪৩ সালে “বেঙ্গল 
ত্রিটশ ইয়ান আসোসয়েশন' ; ১৮৫১ সালে এই দুটো যন্ত হয়ে হলো 'ত্িটিশ 
ইণ্ডিয়ান আসোসয়েশন? । যে সময় নীলাবদ্রোহ ১৮৬ পুরো দমে চলছিল 
তখন এই সামাতি রাস্ট্রের রাজনোতিক 98,9০৮ ড্]দ৬ রূপে ভ্ম্যধিকারী 
অ1ভঞাতদের উন্নাতি বিধানের গুরুত্বের দিকে' ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকষণ 
করোছল। (7১70699011188 ০01 61)9 13716191) 10011) 45850018,61010 ), 

এই সময়ের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো কলকাতা স্রপ্রীম কোর্টে 
[71113 ৮৪১. [985 91)059এর মামলা । এই মামলা হয় ১৮৬২ সালে 
চঁফ জা'স্টস স্যার বারনেস পীঁককের নিকট । পণকক রায় দেন জাঁমদার খুশনমত 
খাজনা বাড়াতে পারে। পূর্বে রায়তরা যেসব প্রজাসত্্-আঁধকারগুলি ভোগ 
করত সেগুলিকে (তিনি সব নাকচ ক'রে দিলেন। তান আরও বললেন যে, যাঁদ 
কোনো আইন সভা কুষকদের সেই আঁধকারগহল দেয় তাহলে চিরস্ছায়শ বন্দোবন্ভের 
মূল আইন যে সব আঁধকারগুলি জমিদারদের দিয়েছে, তার উপর অন্যায় 
ভাবে হস্তক্ষেপ করা হবে । কৃষকের প্রাপ্য হলো শুধুমান্র তার মজুরী এবং মূলধন 
বাবদ (গরু, লাঙ্গল ইত্যাঁদ ব্যবহার করার জন্য তার যা পাওনা-_ এছাড়া 
আর যা সব উদ্বৃত্ত থাকবে তা সবই জাঁমদারের পাওনা । 'স্ুবিচারের নামে' 
কিভাবে বিচারের প্রহসন হয় এ মামলাটি তার একাটি জ্বলন্ত উদাহরণ । 

কিম্তু ১৮৬৪ সালে আর একটা মামলার রায়-_0079057801 10881 ডঃ 
73191095107 21515092199--( ঠাকুরানী দাসী বনাম বিশ্বেন্বর মুখাজা) 
ছিলস্‌- বনাম ঈশ্বর ঘোষের মামলার রায় নাকচ ক'রে 'দিল এবং পবে্ 


১০ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 
মাসলার জামিদারদের ক্ষমতা যতটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়োছ. তাখর্ব ক'রে 
দিপ। ঠাকুরানী দাসী বনাম বিশ্বেবির মুখাজীঁ মামলার |বচার হলো 
হাইকোটের ফুল বেণের সামনে । বিচারকরা এই মামলায় রায় দিলেন যে চির 
স্থানী বন্দোবন্তের মূল আইন জমিদারদের জাঁমদারীর উপর চ.ড়ান্ত আধকার 
দেখ'ন এবং চিরাচারত রাতিনী।তগুলিকেও বলতে কারে দেয়ান। খাজনা 
ব.ণ্ধর ব্যাপারে এই রায়ে বলা হলো যে জমিদার তার ইচ্ছামত খাজনা বাড়াতে 
পারবে না, তাকে উৎপন্ন দ্রব্যেগ দামের সঙ্গে সামঞ্জসা রাখতে হবে । এই নিয়মকে 
বলা হলো 17019 ০01 1১:091)09:0100--মাব্রার (নয়ম' । (7, 0, 07385410021: 
11159) 01211 1527)807)৮)09 0111৮ 171৮1913101) 2) 5777001, 1827? 
10), :54-50 51301710৬51] 51507 9795161845 7, 0. 649 ) 

খাজনা ব.দ্ধির মামলা মফস্বল আদালতে ১৪৬৩ সাল পধন্তি চলে'ছল। 
যেখানেই নীলবর জোর জবরদান্ত করে কুক দিয়ে নীল চাষ করাবার 
চেঘ্টা করেছে অথবা [ডাক্ক জারী করাব চেত্টা করেছে, সেখানেই রুষকরাও 
সশম্নুভাবে প্রাতিরোধ করেছে । আরও |ক্ছু কালের জনা কিছু নীলকর নীল 
চা চালিমে 'গয়েছে, কিতু সে খুবই সামান্য । নীশণকররা যখন দেখতে 
পেল যে বাঙলার নীলচাষীদের দ্বারা আর কখনো ব্যাপকভাবে নাল চাষ করানো 
যাবে না, তখন গারা অনেকেই হারে অথবা মাগ্রজে চলে গেল এবং 
আনেকে চিরকালের ঘত্ো বাঙলাদেশ থেকে 1বদায় গ্রহণ করল । 

নীলকররা গেল জামদাররা থাকপ (এখনও, ২৫ বছরের স্বাধীনতার, 
পরও, তারা আছে! '্্গ্রবং জামদারদের শোষণ ও নির্যাতন চলতে লাগল । 
সরকারের নিকট এবং ইংরেজ ও ভারতীয়দের সংবাদপন্রগুণলর নিকট ৯৮৬২ 
সালের পর নীল আন্দোলন ও খাজনা বাদ্ধির আন্দোলন শেষ হয়ে গেল । মান 
একগন ব্যাস্ত ঘোর অন্ধকারাচ্ছ্ব আকাশের নীচে প্রদীপাঁট জালিয়ে বসে 
থাকলেন। তিনি হলেন 'সোমপ্রকাশের সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভ্ষণ। 
এবমান্ত দবারকানাথ বদ্যাভূষণই “সোমপ্রকাশের? মধ্য দিয়ে জাঁমদার ও সরকারের 
শোষণ ও 'নযাতনের বিরুদ্ধে কষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং যতাদন 
[তিন বে' চে ছিলেন অক্লান্তভাবে ক্ষকদের স্বাথ রক্ষার জন্য আন্দোলন চালিয়ে 
গিয়েছিলেন । 

নীল বিদ্রোহের পর ভারতে ন$লের চাষ ?ি অবস্থায় দাঁড়য়োছল তা 'নয়ের, 
তথ্য থেকে পাওয়া যাবে 2 (70019: 770800, 0. 96). 
মণাহসাবে নিভিন্ন প্রদেশে নীলের উৎপাদন 


১০৪৩-৪৪ ১৮ ৫৭-৫৮ ৯৮৭৭-৭৮ ১৮৮৮-৮৯ 
দোয়া ৬,৪০০ ৯,৩৬০ ৪8,২৮৩ ৬৪,০০০ 
বারাণসী ১৬,৪০০ ১০,০০০ ১৭,৫৫৬ ১৮,০০০ 
ধাঙলা ০৯৭১০০০ ৫০,৩৬০ ১৬,৫০২ ১৭,২০০ 


বিহার ২৩,৪০০ ১৮১,৪২২ ৩৪,৮৫৭ $৮১৭৪৮ 


হরিশচন্দ্, শিশিরকুমার ও বঙ্কিমচন্দ্র 


নীলকরদের অত্যাচারের কথা বাঙালী পরিচালিত সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে বের 
হতো, কিল্তু নীলচাষীদের পক্ষে কোনোপ্রকার আন্দোলন বলে বিছু গড়ে ওঠেনি । 
রামমোহন ও দ্বারকানাথ নীলকরদের ও নীলচাষকে সমর্থন করেছিলেন ব'লে 
শাক্ষত বাঙালীদের মধো বহাদন পযন্ত এ ব্যিয়ে নানা রকম বিভ্রান্তিও 
ছিল। তাছাড়া ভখনকার 'শাঁঞ্ষত বাঙাণনীরা নিজেদের চাকরির সমস্যা, নয়তো 
অত্যন্ত উচ্চ ধরনের আধ্যাত্ক 1চন্ভা, নয়তো সমাজসংস্কার ইত্যাদর সমস্যা 
'নয়েই বে'শর ভাগ সময় বান্ত থাকতেন । বাঙলাদেশের শতকরা ৮০1১০ জন 
লোক গ্রামে বাম করলেও এবং তাদের আধকাংশ কূষক হলেও তাঁরা দেশের 
অগণিত কষকদের দ.রবস্থা, িতরস্থায় বন্দোবস্তের অভশাপ, জমিদার-মহাজনদের 
শোবধণ ও গতাচাব_ এই অব বড় গেতাঁয় সমস্যাগু।ল নয়ে খব যে 
এ” টা শাখা ঘাগাতেন চা] [বত ৩ 17 ছার গথা যায় শা । 

১৮৮৯ ঠালে আন্দননূনাশ দক্ই নন পণ্য তিজ্ালাধিনন ডে পারজ্কার 
ভাবে শীলগদের দুদশার কথা প্রপ্াশ বরেন। আরপর একেই এই সব খবর 
লাঙল? পারচা'লত বশাহাভাগী, ।লে 15517405-1% ৫ “তা গান তাঁর 
প্রন্গাকর' পঙতাম নল দের বিরদ্ধে রান। 5 দয়া] আম্মা +'বে কবিতা 
লিখোছলেন। হ।বশচন্দ্র মহখাজী তব হন্দহ পোট্য়টে এ-পগিয়ে বিশেষ গুলুত্ 
দ 5 আাগলেন এবং সপাহী-বিদ্রোহ শেষ হতে-নাহতে নীল আান্দোলনই 
হারশচদ্দ্রের নিকট প্রধান বব্ষয়বন্তু হয়ে দাড়ান । এবং হারশাদন্দ্রের চেঘ্টাতেই 
'বিটশ হ।প্ভযান আ্যআসো।নায়েশন' নীণ্চাষীদের পক্ষ অবলম্বন করেন। 

নীগাবিদ্রেতে কষকদের ভামধা সম্বন্ধে একশ বছর পরবে হারিশঢন্দ যা িখে- 
ছিলেন আজও ভার একটি বণও ম্লান হয়ে যায়ান: "'বাঙলাদেশ তার 
রুষকদের সম্বন্ধে [নশ্চয়ই গাঁবত হতে পারে । নীল আন্দোলন শুরু হবার পর 
থেকে বাঙলাদেশের রায়তরা যে নৌতিক শান্তর এত সুস্পস্টভাবে পরিচয় দিয়েছে 
তা আর কোনো দেশের কষকদের মধ্যে দেখা যায় না। দরিদ্র, রাজনোতিক জ্ঞান 
ও ক্ষমতা-বিহখন, নেতৃত্বশন্য হয়েও এইসব করুষকরা এমন একটা বিপ্লব ঘটাতে 
সমর্থ হয়েছে যা গুরুত্ধে ও মহত্বে কোনো দেশের সামাঁজক ইতিহাসের বিশ্লবের 
তুলনায় নিরুষ্ট নয়। তাদের এমন শান্তর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে যাদের হাতে 
ছল দুধ ক্ষমতার সব রকমের উপকরণ । সরকার ছিল তাদের বিরুদ্ধে, সংবাদ- 
প্গুলি তাদের বিরুদ্ধে, আইন আদালত সবই তাদের বিরদ্ধে-এতগুলি শান্তুর 
বরুদ্ধে তারা যে সাফল্য অজণনন করোছল তার স্থুফল সমাজের সকল শ্রেণী ও 
দশের ভবিষ্যং বংশধররা উপভোগ করতে পারবে". ইতিমধ্যেই রায়তদের 
মত্যাচারীরা বুঝতে পেরেছে যে তাদের স্বেচ্ছাচারী রাজত্বের অবসান হতে 


১১০ নীল বিদ্রোহ ও বাঙাল? সমাজ 


চলেছে । এই বিপ্লবের জন্য তাদের অসংখ্য দুভোগ ভোগ করতে হচ্ছে-_ 
প্রহার. অপমান, গৃহচ্যাতি, সম্পাত্ব-ধবংস সবই তাদের ভাগ্যে ঘটেছে ।এই সব- 
রকমের অত্যাচার তাদের উপর হয়েছে । গ্রামকে গ্রাম জালিয়ে দেওয়া হয়েছে, 
পুরুষদের ধরে নিয়ে কয়েদ ক'রে রাখা হয়েছে, ম্ীলোকদের উপর পাশবিক 
অত্যাচার হয়েছে, ধানের গোলা ধহংন করা হয়েছে, সব-রকমের নৃশংসতা তাদের 
উপর হয়েছে । তবুও রায়তরা মাথা নোয়ায়নি ।'."যদি তারা আরও কিছদন 
এইভাবে 'নিযধাতন সহ্য করতে পারে, তাদের সামাঁজক অবস্থায় একটা বিপ্লব এসে 
যাবে, যার প্রাতক্রিয়া দেশের সমন্ত প্রতিষ্গানের মধ্যে ছ্িয়ে পড়বে 11১৩৩] 

শি:শরকুমারও নীল-বদ্রোহের তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি 
বলেছিলেন: “এই নীল িদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের লোককে রাজনোতিক 
আন্দোলন ও সত্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা শিখিয়েছিল। বস্তুত বাঙলাদেশে 
[এটশ রাজত্ব কালে নীল-বিদ্রোহ হচ্ছে প্রথম বিশ্লব ।” (১৩৪. 

হাঁরশচন্দ্রের এই গৌরবময় কাঁহনী সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র বাগল বলেছেন : 
“ইংরেজের স্বৈরাচারের কথা হিশ্দ পৌষ্রয়টে যেরূপ নয়ামতভ।বে প্রকাশত 
হইতে লাগল এমনাট তখনকার কোন পান্রকারই বাহর হইত "কনা সন্দেহ । 
যশোহরের ।শ'শরকুমার ঘোষ, রুষ্নগরের মনোমোহন ঘোষ, কুমারখালির হার- 
নাথ মজুমদার ও মথুরানাথ মেন্রেয়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির দ্বারা প্রেরিত নধল- 
করদেব তাত্যাসণের কথা হারিশন্দ্র যথারী।ত পো্রয়টে প্রকাশ কাঁরতেন এবং 
তাহার উপর িপ্পনী ও মন্তব্য লিখিতেন। এ কারণে কাঁলকাতার ইংরেজ 
ব্যবসায়ী মহল এ৪ ইংরেজ পাঁরচা!লত পান্রকাসমূহ তাঁহার উপর খঞ্াহস্ত হইল । 
কিন্তু ১৮৩০ সাষ্টেীনরীহ নীলচাষীরা খন নীলকরদের বিরুদ্ধে সঙঘবদ্ধ হইয়া 
প্রতিজ্ঞা কারল যে, জীবন যায় তাও স্বীকার তব; তাহারা নীল বুনবে না এবং 
কলিকাতার হিন্দ পোক্রয়ট তাহা প্রকাশ কাঁরয়া দয়া ইহার ন্যাষ্যতার স্বপক্ষে 
মত প্রকাশ করিলেন তখন তাহাদের ক্রোধের সীমা রহিল না। ইহার ফল 
হরিশচন্দ্রের নিজের পক্ষে বিষময় হইয়াছিল |” [১৩৫] 

১৮৬০ সালে যখন নীলচাষীদের 1বদ্রোহ চারদিকে ছাড়িয়ে পড়ছে ও চাষীরা 
যখন কিছুতেই আর নীলচাষ করতে রাজী হচ্ছে না, যখন সরকার ১৮৩০ 
সালের মতো আবার আইন জারী করল থে চহান্তবদ্ধ চাষীরা যাঁদ নীল চাষ না 
করে তাহলে তাদের ফৌজদারী আদালতে শান্ত দেওয়া হবে, যখন ইংরেজ 
ম্যাজস্ট্রেটরা গ্রামের পর গ্রাম থেকে লোকদের ধরে দলে দলে জেলে পাঠাতে 
লাগল, যখন দেখতে দেখতে জেলগুঁল ভার্ত হয়ে গেল ও কুষকদের উপর 
নানা রকমের অত্যাচার শুরু হয়ে গেল সেই সময় চাষাঁদের প্রাতানাধরা কল- 
কাতায় এসে হরিশ্ন্দ্রের নিকট পরামশ" ও সাহায্য চাইত । হরিশচন্দরের দ্বার তাদের 
জন্য স্ব সময়ই খোলা থাকত ৷ 'নাল-হাংগামার সময় হরিশচন্দ্ের গৃহ আতাঁথ- 
শালায় পাঁরণাত হইয়াছিল । এই সময়ে পোষ্রয়ট-এর নিয়মিত খরচ চালাইয়া 
তাঁহার বেতনের যাহা কিছু অবাঁশম্ট থাকিত তৎসম্দয়ই নীলচাষীদের সেবায় 
ব্যয়িত হইত |” [১৩৬] 


নীল ক্ষকদের অভ্যুত্থান ১১১ 


কুষকদের সংগ্রামে হরিশচন্দ্রের সাহায্য ষে কতখানি মূল্যবান ছিল তা 
তখনকার দেশের বাস্তব অবস্থার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ইংরেজ বাঁণক 
ও ম্যাজিস্ট্রেটদের দৌরাত্ম্য মফস্বলে উকিল-মোস্তাররা প্রজাদের পক্ষ সমর্থন 
করতে স্বভাবতই সাহস করতেন না। বাজেই নীলকরদের বিরুদ্ধে মামলায় 
রায়তদের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য বড় একটা কাউকে পাওয়া যেত না। 
“যশোহরের আইন-ব্যবসায়ীগণ নীলকরাঁদগের অত্যাচারের ভয়ে বিদ্রোহ রুষকগণের 
পক্ষাবলম্বন কাঁরতে সাহস কারতেন না। কাঁলকাতাবাসী অনেকে নীলকরাদগের 
অনেকে নীলকরদিগের অত্যাচারের জন্য কুষকদিগের প্রাতি সহানৃভূতি প্রদর্শন 
করিলেও দূর হইতে তাহাদের কোনো উপকার করিতে পারতেন না ।” (অনাথ- 
নাথ বসু, মহাত্মা শীশর কুমার ঘোষ» পঃ ৩৬-৩৭ )। অন্যান্য নীল অণ্লেও 
এই রকমের সন্ত্রাস। হরিশচন্দ্র অনেক চেষ্টা ক'রে দু"-একজন মোক্তারকে 
মফস্বলে রায়তদের মামলা তদ্বরের জন্য পাঠাতে সমর্থ হয়েছিলেন । যেসব 
মোস্তাররা সাহস ক'রে রায়তদের পক্ষ সমর্থন করতেন তাঁদের অনেক সময় বিপদে 
পড়তে হতো, এমন কি জেলেও যেতে হতো । ১৮৬০ সালের ১৪ই ্রাপ্রল তারিখের 
'ইংলিশম্যান' কাগজের এক সংবাদে জানা যায় যে, নীলকরদের বিরুদ্ধে নীল না 
বুনতে উত্তোৌজত করবার জন্য কুষ্ণনগরের একজন মোন্তারকে ছয় মাস কারাদণ্ড ও 
২০০ টাকা জাঁরমানা করা হয়েছে । সংবাদাট উদ্ধৃত ক'রে শহন্দহ পোঁটুরটে। 
হাঁরশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন যে, এমনকি নতুন আইনেও এই রকম কাজ 
বেআইনী নয় । 

হাঁরশচন্দ্র নীল-ক£মশনের নিকট সাক্ষাদান কালে বল্বটযে, উত্ত আইনের 
(দালতে সরকারী কমণচারী, প্ালশ ও নীলকরদের জী আবার বেড়ে 
গেল। ছোট স')তসেতে গুদামে রায়তদের আটক রাখা হতো, বলপূর্ক সম্পাত্ত 
লুণ্ঠন ও নীলকরদের প্ররোচনায় পুলিশ কর্তৃক রায়তদের স্ত্রীলোকদের উপর 
অনেক রব্মের অত্যাচার উৎপাঁড়ন হতো । হরিশচন্দ্র নীল-কামিশনকে বলেন ষে, 
“আমি নীল-হাত্গামার বিষয় খুব যত্বের সঙ্গে পরীক্ষা ক'রে দেখোছ। তাতে 
আমার দৃঢ় বি"বাস জন্মেছে যে, বর্তমানে নীলচাষ রায়তদের পক্ষে সর্বপ্রকারে 
ক্ষতিকর ।' 

নীলচাষীরা যখন প্রাতজ্ঞা করেছে যে তারা জেলে যাবে, সব রকমের 
অত্যাচার সহ্য করবে, প্রয়োজন হলে প্রাণও দেবে, তবু তারা কিছুতেই নীল 
বুনবে না-_এই রকম যখন দেশের পাঁরাস্থাত তখন সদাশয় বাঙলা সরকার ঘোষণা 
করল ষে নীলকরদের ক্ষাতিপূরণ দেওয়া হবে । এই সম্বন্ধে হারিশচন্দ্র "হিন্দু 
পোঁটুয়টে ১৮৬০ সালের ১২ই মার্চ লিখোছলেন : িৎপাড়নের জাল ভালো- 
ভাবেই বিস্তার করা হয়েছে ।*.'অসংখ্য রায়তদের জেলে পোরা হয়েছে । এই 
শান্তি দেওয়া একেবারেই বিফল হয়েছে, কারণ তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
রায়তদের দিয়ে নল বপন। সরকার এখন কৌশল বদলে ফেলেছেন। মফস্বলে 
ম্যাজস্টেটরা এখন প্রতিবিঘা নীলজমির জন্য নীলকরদের ২০ টাকা ক'রে 
ক্ষতিপূরণ দিতে শর করেছেন। মিঃ হার্সেল খালবোয়ালিয়া কৃঠির জন্য 






১১২ নীল বিদ্রোহ ও বাঙাল সমাজ 


১৯ টাকার ক'রে দিচ্ছেন । এমনকি এই অসঙ্গত শর্ত অনুসারেও এই রকম 
ক্ষতিপূরণের হার বিথা প্রীতি ৮ অথবা ৯ টাকার বোঁশ হতে পারে না। . গত 
বছর কাছিকাটা কুঠি ১৯০০০ 'িঘার চাষে ১,৪৫,০০০ টাকা লাভ করোঁছিল। 
এই বংসর এঁ কুঠির ৬০০০ বিঘায় নীলচাষ হয় নন, সুতরাং তারা এর জন্য 
১২০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে । যদি ১৯,০০০ বিঘার জন্য তাদের ক্ষাতপুরণ 
দেওয়া হয় তাহলে তারা পেতে পারে ৩,৮০,০০০ টাকা, অর্থাৎ তারা নীলচাষ 
করে যা লাভ করে তার ৩ গুণ । এমানিতেই যখন নীলকররা দুই-তিন গুণ লাভ 
করবে, তখন তাদের কর্মচাবীঁদের তারা হুকুম দিয়েছে যেন এ বংসর কোনো নীল 
না বোনা হয়, 

এইভাবে হরিশচন্দ্র দনের পর দিন এহন্দ2 পেটিয়ট-এর মারফত সরকার ও 
নখলকরদের [বরুদ্ধে আন্দোলন চালয়ে যাঁচ্ছলেন ও রাঘতদের 'বাপদের দিনে 
তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের যথাসম্ভব সাহাযা ও উৎসাহ দিচ্ছিলেন। 
এখানে স্মব্ণ রাখা গ্রযোজন যে, এই সময় বাংলাদেশে অথবা ভারতবধে 
কোনোপ্রণারের জাতীয় সংগগনও ছিল না '?কংবা কোনোপ্রকারের সংঘবদ্ধ 
আদন্দোলনও ছিপ না। তাছাড়া ।সপাহীশবপ্রোহ দমন করবার জনা 
ভারত সরার তখনও সং্প্াসননাত ঢালয়ে যাচ্ছে, যার ফলে রাজদ্রোহের 
আঁভযোগে আঁভযুস্ত করার ভধে সরব্ারাবরোধী কথাবাতণ বলতে কেউই ব্$ 
এবটা সাহস করত না। এই শাবস্থাণ ঠারশচন্দ্র, প্রায় একাকী বললেই চলে, 
যেবপ টনওষে শীপ্চাষীবের হনে সংগাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তার উদাহরণ খংব 
বোশি লেলে না। 

এই জানা নীলবরণেন বাছ থেকে তিন যথেষ্ট পুরস্কারও পেয়োছলেন । 
এমন বেশনে। ইতর ভাষা নেই যা তারা তাঁর প্রতি প্রয়োগ করে নি। একজণ 
নদীযার নালকর ভাবে নানার বলে সন্বোধন কারে গালিগালাজ দিয়ে যে চিঠি 
।লখেছল তা ভান নগহনাস্ববূপ পহন্দু পোট্মণে? ছা।পয়ে দিয়ো ছিলেন । আও 
তাৎপরষ পূর্ণ কথা হলো, হ।রশচন্দ্র চিঙিখানা ছা।পয়েছিলেন ১0০1108411902 0) 
ব৮।)৮ নাম দয়ে। বাস্তীবকক পক্ষে আমেরিকার দাসগ্রভুদের সঙ্গে 
নীলখরদেরবশেষ কোন পাথক্য ছিল না এবং একই মনোভাব 'নয়ে তারা 
ভারতবাসীদের দেখত | | ১৩৭ ] 

অমানাষক পাঁরশ্রমের ফলে হরশচন্দরের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে ও ১৮৬১ সালের 
১৪ই জুন তারিখে মাত্র ৩৭ বৎসপ্র বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর এই অকাল 
মৃত্যু বাঙলাদেশের পক্ষে বজ্বাঘাতের মতো । তরি মৃত্যুতে বাঙলাদেশ কতখান 
বিচালত হয়ে পড়োছল তা তখনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত মন্তবাগীল থেকেই 
বোঝা খায় । 1১৩৮] 

কাণী প্রসন্ন ?সংহ বলেছিলেন. “ভারত ভূমি তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ঘত 
অপার ক্ষাতগ্রস্ত হইয়াছে, তিংশৎ সালের ভয়ানক জলগ্লাবনে, বিগত-বিদ্রোহে 
ও বত'মান দখাভ'ক্ষে তত ক্ষাতি স্বীকার করে নাই। তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ 
করিয়া ইহার যত উত্নাত সাধন করিয়াছেন, সতদাহ-নিবারণে রাজা রামমোহন 


হরিশচন্দ্রু, শিশিরকূমার ও বঙ্কিমচন্দ্র ১১৩ 


রায়, 'বিধবা-বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন কাঁরেত পারেন 
মাই । . 

'সোমপ্রকাশ' (১৭ই জুন, ১৮৬১) লিখল : ণতনি একাকণ নীলপ্রধান 
প্রদেশের প্রজাগণকে রাক্ষম সদৃশ নৃশংস নীলকরাদিগের অত্যাচার হইতে পারন্রাণ 
করিয়াছেন, একথা বলিলে অত্যান্ত বোধহয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এতম্বিষয়ে 
তাঁহার এত উদ্যোগ, এত চেষ্টা ও এত পাঁরশ্রম ছিল ষে, আমরা সেই অততযুত্তি- 
দোষ স্বীকারেও অসম্মত নাহ । তিনি নীলকরদিগের গর্ব চূর্ণ করিবার আদি 
কারণ সন্দেহ নাই ।' 

হারিশচন্দ্রের এককালের সহকর্মী এবং শহন্দু পেট্রিয়ট”-এর অন্যতম 
প্রাতষ্ঠাতা সম্পাদক ারশচন্দ্র ঘোষ মুখাজিস ম্যাগাঁজনে (জুন ১৮৬১) 
'লিখোছলেন : 

“48 61701000907016 10830811520 90000 08619 9016৮, 17081109018 
9৮9] ৮0109 £70. 990. 19 9৮915 9৮9. 11179719100. 01 61)6 10001 800. 
6119 10911609701 0109 2101১ 6119 8001059200817) 6119 1)2৮7106) 619 1079%9 
19876 61190 06989ন7 00601 ৪10. 1)866199. 10791070996 11) 6109 56109 ০01 
[01161031098 10901) 859100 ৪ 11105 2 51510110000 0৮ 01)108 
9ড09+*0017 1999 19 07086, ৬৬০ 4919 01015 1096 0011106 10161) 6109 
009 200. 1)103301009 01 0 1১98,1%1)ড 95196608, 111:000 ঠ109 0:01:107998 
01 0098 ৮৪. ৮৮09 07015017161 600026106 1060 110106, ৫0970108 ০৪ 
৪৬ 6:০9৪1) 05705106 00883 0710791001095810 5608811706 
[115, 0১008 01096806101 000 01000165. 6 1 0015 90906] 
19011166109 ৮100 06 17001161091 11109285*1787151) 01080078 
101:091199 /%,৪ 6])9 501 01 61019 00056108910, 

হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাঙলার চাষীরাও তাদের মনের কথা এইভাবে বান্ত 
করেছে: 

'নীল বাঁদরে সোনার বাঙ্গলা করল এবার ছারখার 
অসময়ে হরিশ মল, লঙের হল কারাগার ।, 

হরিশচন্দ্রের কাহিনী তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয় নি। নীলকররা তাঁর 
প্রাতষে ক্ষিপ্ত হয়েছিল তা পূর্বে বলা হয়েছে। আমরা আরও দেখোঁছ যে 
আচিবজ্ড হিলস: কর্তৃক হরমণি-হরণের ব্যাপারটা হরিশচন্ত্র হিন্দু পৌট্রিয়টে 
প্রকাশ ক'রে দিয়েছিলেন। এই জন্য হিলস্‌ হরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে ১০ হাজার 
টাকা খেসারত দাবি ক'রে মানহানির মামলা এনেছিল । | 

: অবশেষে হরিশচন্দ্র রুটি ম্বীকার কাঁরলে বিচারক কক তিনি কেবলমান্ত 

মোকদ্দমার বায় প্রদান কাঁরতে আদিষ্ট হন। হরিশচন্দের অক্কত্রিম, সুহদ, “বেঙ্গল? 

সম্পাদক গািরশচন্দ্র ঘোষ এই সময়ে এই স্বদেশপ্রাণ মহাত্মার পাঁরবারবর্গকে 

যাহাতে গৃহহীন হইতে না হয়, তজ্জনা যথাসাধা চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু 

চি না এই যে, ষে মহাত্মা স্বদেশের হিতসাধনার্থ তাঁহার সর্বস্ব বায় 
০৮ 


১১৪ নাল বিদ্রোহ ও বাঙাল সমাজ 


কাঁরয়াছলেন, এবং স্বদেশের কাজের জনাই যাহার পাঁরবারবর্গ গৃহহারা, 
হইতেছিলেন, কয়েকজন অরুতজ্ঞ দেশবাসণ তাঁহার পরিবারবর্গকে এই দুঃসময়ে 
[িছ:মান্্র সাহায্য প্রদান করা উচিত বোধ করেন নাই । পক্ষান্তরে, যে বৃটিশ 
ই্ডিয়ান সভা হরিশচন্দ্রের প্রাতিভার প্রাতফলিত জ্যোতিতে উজ্জ্বল মর্ভি ধারণ 
কাঁরয়াছিল, সেই সভার কয়েকজন বাঁশস্ট ও সহকারী সম্পাদক কষণ্দাস পাল 
দেশবাসীকে এই সাহায্য প্রদানে বিরত কারতে চেস্টা পাইয়াছিলেন। কিগিদিধিক 
ছয়শত টাকার জন্য হরিশচন্দ্রের ন্যায় স্বদেশ বংসল মহাপুরুষের গৃহ দেশের 
কাজের জন্য বিরুয় বাঙালীর চিরকলৎক স্বরূপ হইয়া থাকিত। সুখের বিষয়, 
তখনও বঙ্গসমাজে কালীপ্রসন্নের ন্যায় কয়েকজন ম্বদেশভন্ত ছিলেন। কালী প্রসন্ন 
হারশচন্দ্রের গৃহরক্ষা তহবিলে ১০০ টাকা দান করেন, এবং অন্যান্য কয়েকজন 
স্ৃহদয় মহাত্মাও যথাসাধ্য সাহায্য করেন। বকী টাকা গাঁরশচন্দ্র স্বয়ং প্রদান 
কাঁরয়া হারশচন্দ্রের পাঁরবার বর্গকে খণমুত্ত কাঁরয়া বাঙ্গালীর মুখরক্ষা 
কারয়াছিলেন। 'মন্মথনাথ ঘোষ . মহাত্মা কালনীপ্রসম্ন সিংহ”, পৃঃ ৫২-৫৪) 

রেভারেণ্ড লঙ ভাল বাঙলা জানতেন, গ্রাম বাঙলায় অনেক স্কুল দ্ছাপন 
করেছিলেন ও 1শক্ষকের কাজ করে,ছলেন। তিনি অনেক পাঁরশ্রম ক'রে বাঙলার 
প্রবাদ বাকাগুলি সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে ছাপিয়ে'ছলেন। তিনি বাঙ্গাল 
বাঁদ্ধজীবীদের ভাল করেই জানতেন। তিনি তাঁদের 'ম্বার্থপর বলে মনে 
করতেন; গ্রামের জনসাধারণের সমস্যাগুপির প্রাত তারা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা 
করত এবং ফরাসী অ।ভঞ।তরা কুষকদের যেমন কুকুরের মতো ঘ্‌ণা করত, এ*রা 
ততটা না হোক, সষ্ীংরণ লোকদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন |” (01921) 
08118810101" 30019655 14077 609 0১1১ 9০6 99১ 155৭1 

মহাবদ্রোহের শতবাষকীর সময় কয়েকজন পপ্রগাতিশশল' লেখক বলোছিলেন, 
বাঙ্গালী ব্দাদ্ধজীবারা প্রগতিশীল বলেই তাঁরা মহাবিদ্রোহে যোগ দেনীন, কারণ ওটা 
ছিল কতকগুলি ধর্মান্ধ” 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন” ও প্রতিক্রয়াশীল িপাহীদের বিদ্রোহ । 
কিন্তু সেই বাঙ্গালী বাঁদ্ধজীবীরাই নাকি নীলক্রদের বিরুদ্ধে নীলবিদ্রোহে 
'ঝাঁপয়ে পড়েছিলেন” । এটা একটা শন্যগর্ভ দম্ভোস্তমান্্ত। মুন্টমেয় ষে কজন 
ব্াা্ধজীবী নীল কৃষকদের সাহায্য করেছিলেন তাঁদের নাম আঙুলে গোণা যায় । 
সেই সময়ই শিশির ঘোষ ব্যাদ্ধজীবাদের ধিক্কার দিয়ে লিখেছিলেন : 'বাতগালীর 
দুর্ভাগ্য ষে তারা আরামে ঘুমাচ্ছে । যখন তাদের দরিদ্র দেশবাসীরা তাদের নীল- 
দাসত্ব থেকে ম্যাস্তুর জন্য লড়াইতে নেমেছে তখন তারা ভোগ 1বলাসে কাল যাপন 
ক'রে যাচ্ছে। (5998906 10950196101) 10 39089] (0/9৮6৪০৪ 01 9191 
90091 910081) 1071008 69101) 1091690. 15 70£981) 009092%8 
98821) ]). 9). এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার সেই সময়কার ব্দণ্ধিজীবাঁদের 
মধ্যে রাজনোতক চেতনার অভাবের জন্য দুঃখ ক'রে বলোছিলেন : এই 
[ নীল চাষের ব্যবস্থার বিরংম্ধে যা অর্ধ শতাব্দী ধরে চলছিল--কোনো প্রতিবাদ 
সংগঠিত করা হয়নি। (37199) 68152508066) 0,928) 

খুব দুঃখের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ী এ বিষয়ে লিখেছিলেন : শহলসের 


হরিশচন্দ্র, শীশরকুমার ও বঙ্কিমচন্দ্র ১১৫ 


পশ্চাতে নীলকরগণ ছিলেন, হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিল না। 
এদেশীয়দের মধ্যে সে একতা কোথায় কাজেই বধদ্ধাঁদগের পরামর্শে হরিশের 
বিধবাকে আপসে মিটাইতে হইল । কিদ্তু তথা বাদীর খরচা হিসাবে এক 
হাজার টাকা দিবার জন্য অ্গীঁকার করিতে হইল । এই এক হাজার টাকা অনেক 
কণ্টে সংগ্রহ করিয়া বিধবার বসতবাটিখাঁন ক্লোক হইতে উদ্ধার কাঁরতে 
হইয়াছিল । [১৩৯] তৎকালীন বাঙালী শাক্ষত 'মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর সম্বন্ধে 
শিবনাথ শাম্বীর এই নিভঁক সত্যভাষণ তাঁদের পক্ষে খুব গৌরবজনক নয় । 

নীল-বিদ্রোহের প্রসঙ্গে হরিশচন্দ্র মুখাজাঁ, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসদূন দত্তের 
নাম ছাড়া আর যার নাম উল্লেখযোগ্য তান হচ্ছেন 'অমৃতবাজার পন্রকা'র 
প্রীতষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষ। নীল-'বদ্রোহের প্রাক্কালে, ১৮৫৮ সালে, তাঁর 
বয়স ?ছিল ১৭1১৮ । প্রায় একই বয়সে মনোমোহন ঘোষ রুষ্ণনগর থেকে 
“হন্দু-পেটিয়ট'-এ নীলচাষীদের সংগ্রাম সম্বন্ধে লিখতে থাকেন। রুষ্ণনগর 
থেকে আর একজন যান “হন্দ; পৌঁট্রয়ট”-এ লিখতেন তান ছিলেন প্কুল- 
ইন-স্পেকটর রাধিকাপ্রসন্ন মুখাজঁ। এত অল্প বয়সেই শিশিরকুমার যশোহর- 
নদীয়ার গ্রামে-গ্রামে ঘুরে চাষীদের সঞ্ঘবদ্ধ করার কাজে লেগে গিয়েছিলেন । 
রুষকরা তাঁকে সিদ্ধপুরুষ মনে করত ; তাই তাঁকে তারা সিল্লিবাবয বলে ডাকত । 
যশোহর জেলার ঝিকরগাছার 'নিকটবতাঁঁ পল,য়া-মাগ্দরা গ্রামে শিশিরকুমারের 
জন্ম। এই গ্রামই পরে 'অমৃতবাজার নামে পাঁরচিত হয় । 

শিশিরকুমার কিভাবে নীল-বিদ্রোহের 'দিকে অগ্রসর হলেন সে-সদ্ব্ধে তাঁর 
জীবনীকার লিখেছেন : 'যশোহরের 'নিকউবতাঁ ঝিকরগাছা গানে নাীলকর- 
সাহেবাঁদগের একটি আডডা ছিল । উস্ত কুণ্ির সাহেবের শিশিরকুমারের 
1পতা হারিনারায়ণের একবার একটি মোকদ্দমা হইয়াছিল । বিচারে হরিনারায়ণ 
জয়লাভ কারয়াছিলেম ।**'মোকদ্দমায় পরাজিত হইয়া সাহেব""*ক্ষিপ্রপ্রায় হইয়া 
উঠিলেন। প্রাতিহংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ব সাহেব হরিনারায়ণের 
বাটি লুণ্ঠন করিবেন চ্ছির করিলেন। হরিনারায়ণ এই সংবাদে বিচলিত হইয়া 
উঠিলেন। তান পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, “তোমরা বাঁড়র মেয়েদের লইয়া 
অন্ব্র যাও, লাহেবের লোক বাঁড় লুশ্চন করিতে আসলে অপমানের সীমা 
থাকবে না।' পিতৃবাকা শ্রবণ করিয়া বালক শিশিরকুমার ক্রোধে থরথর কারয়া 
কাঁপতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে যেন আখ্নস্ফুলিৎগ নির্গত হইতে 
লাগল। 'শাশরকুমার একটু সংযত হইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বাঁললেন, “বাবা, দেহে যতক্ষণ 
প্রাণ থাঁকবে ততক্ষণ আমরা এ-বাটি পারত্যাগ করিয়া যাইব না। কাহার সাধ্য 
আমাদের বাড়ি লুণ্ঠন করে? সাহেবের ভয়ে আমরা যাঁদ বাড় পাঁরত্যাগ কারা 
পলায়ন করি, তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা ও উপহাস 
কাঁরবে। সাহেবের লাঠিয়ালরা যাঁদ আমাদের বাড় লুণ্ঠন করিতে আসে, 
তাহাদিগকে রীতিমত 'শক্ষা না দিয়া ছাড়িব না।' শিশিরকুমারের তেজস্বিতা ও 
নিভীঁকতা হরিনারায়ণের হৃদয়ে যুগপৎ সাহস ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল ॥ 
দাদা ও মেজদার সাঁহত শিশিরকুমার ছাদের উপর প্রচুর ই্টকখস্ড সংগ্রহ করিয়া 


১১৬ নখল বিদ্রোহ ও বাঙালশ সমাজ 


রাখিলেন। ইহা ব্যতীত তানি কয়েকজন লাঠিয়ালও সংগ্রহ করিয়া রাখলেন। 
সাহেব সকল কথা অবগত হইয়া হাঁরনারায়ণের বাঁড় লুণ্ঠন করিতে সাহস করেন 
নাই ।” [১৪০] 

শাশরকুমারের গাতবাধ লক্ষ্য করবার জন্য পুলিশ নিযাস্ত হয়েছিল । 
কুষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে তিনি গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াতেন। পুলিশ 
অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে ধরতে পারে নি। তাঁকে দমন করতে নীলকররাও 
কম চেষ্টা করে নি। অবশেষে যশোহরের ম্যাজস্ট্ট ম্যালোনী ও ডেপাঁট 
ম্যাঁজস্টে্ স্কিনার শাশিরকুমারের বিরুদ্ধে মামলা আনার জন্য বাঙলা সরকারের 
নিকট আদেশ চেয়েছিলেন । কিম্তু সে-আদেশ তাঁরা পান নি। 

নীল-বিদ্রোহের সময় শিশিরকুমার যশোহর থেকে নিয়মিতভাবে শহম্দু 
পেটি-য়ট'-এ নীল আন্দোলনের সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখতে থাকেন । এই চিঠি- 
গুলতে নীলকর ও সরকারের অত্যাচারের খবরও যেমন পাওয়া যায়, আবার 
কুষকদের সংগ্রামের সংবাদগুলও পাওয়া যায় । 1১৪১] 

২৬শে মে ১/৬০ সালের এক চিঠিতে শিশিরকুমার লেখেন যে জয়েন্ট 
ম্যাজিস্টেতট স্কিনার যশোহরের উত্তর-পশ্চিম কালোপোল থানায় গিয়ে ঘোষণা 
করে"ছলেন যে তিনি রুষকদের অভাব-অ'ভিযোগের প্রাতিকার করতে এসেছেন । 

৮০০০ রায়ত সেখানে জড়ো হয়েছিল । কিনার তারের নীল বুনতে বললেন। 
রুষকরা একবাকো তা প্রত্যাখ্যান করল । একবাকো তারা বলল যে, বাদশা হোসেন 
শাহর পময় তারা দুটাকা দদন নিয়েছিল, কিন্তু যর্দিও তারা তার ২০ গুণ টাকা 
প্রাত বছর চাদে এখনও তারা সেই ধর থেকে মুস্তু হতে পারে নি; 
উপরষ্তু তাদের গাছপালা কেটে নিয়ে যাওয়া হয়, গরুবাছুর আটকে রাখা হয়, 
এমনকি তাদের মুরগির ভিমগন্ুল পর্যন্ত সাহেবের খানার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় । 
জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট এতবড়ো ' 7 ট জনতার সেই সংগ্রামী মতি দেখে ভাঁত হয়ে 
পড়েছিলেন। প্রসন্ন রায় দারোগা তাঁকে বাঁচিয়ে দিল। দারোগা বিভিন্ন গ্রাম 
থেকে ৪১ জন মোড়লকে বেছে নিয়ে কষকদের বলল যে ম্যাঁজস্ট্ইটের সত্গে 
কথাবার্তা চালাবার জন্য এই কয়জনই যথেম্ট, আর সকলে বাঁড় যেতে পারে। 
দারোগার কথায় বিশ্বাস করে সকলে বাঁড় চলে গেলে ৪৯ জন মোড়লকে থানায় 
নিয়ে দু দিন আটকে রাখা হয় ; খাবার তো দূরের কথা একটু জলও তারা পা 
'নি। তাদের উপর নানাবিধ অত্যাচার করার পর তাদের হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। 
অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে তাদের মধ্যে ৪৫ জন নীল বূনবে বলে এক- 
রারনামা সই ক'রে বাড়ি ফিয়ে গিয়েছিল । আর চার জন তাতে রাজা হয় নি 
ব'লে তাদের ছয় মাসের জন্য জেল হয়। দারোগাবাবূর সথ্গে সঙ্গে প্রমোশন 
হলো। 

_ ই৩শে জুনের চিঠিতে শাশিরকুমার ইংরেজের বিচার-প্রহসনের এক নমুনা 
দিয়েছেন: যখন ম্যাঁজস্টেট ম্যালোনণ জজের চেয়ারে বসে ছিলেন, পোয়ামার 
কৃঠির বড় সাহেব স্মিথ তাঁর পাথে আর একটা চেয়ারে বসে তাঁকে কখনো 
পরামর্শ দিঁচ্ছলেন, কখনো ধনাবাদ দিচ্ছিলেন, কখনো বা প্রশংসা করছিলেন ।, 


হরিশচন্দ্র, শাশরকুমার ও বাঁঙকমচন্দ্র ১১৭ 


আর একখানা 'চাঁঠিতে 'শীশরকুমার নীলকরদের বাড়ির মেয়েরা ম্যাঁজস্টেটেদের 
উপর প্রভাব বিস্তার কতখানি করত সে-সম্বন্ধে লিখেছেন। স্কিনার ও িভিল- 
সার্জন নীলকর ম্যাকআথণরের মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে গিয়েছিলেন, কিন্তু নীল- 
হাত্গামার জন্য সে বিবাহ ঘটে 'নি। 

€ই জুলাইর একখানা চিঠিতে আমরা জানতে পাঁর ষে রায়তরা নীল- 
করদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়োছিলেন । যেইমান্র সংবাদ প্রচার হলো 
যে নীলকর কেনীর লোকেরা একজন রায়তকে অপহরণ করেছে, সঙ্গে সঙ্জগো এক 
যোগে ২ণাঁট গ্রামের লোক কেনীর কুির সঙ্গে সমস্ত সংন্্ব ত্যাগ করল । বিজলী 
কুঠির ওকান সাহেব কয়েকটি গ্রামের মণ্ডলদের গ্রেপ্তার ক'রে তাদের দিয়ে জোর 
ক'রে নীলচাষের চনুন্তি সই কারয়ে নেয় ; গ্রামে ফিরে তারা সকল লোককে একত্রিত 
করল ও আমন, তাগদদারদের পেটাতে পেটাতে গ্রাম থেকে বার ক'রে দিল ।' 
তারপর শাশরকুমার আনন্দের সঙ্গে বলছেন : “অবশেষে গ্রামের লোকরা তাদের 
নিজেদের আঁধকার বজায় রাখার জন্য মোক্ষম পন্হা অবলম্বন করেছে। ২০শে 
জুন তাঁরখে মীরগঞ্জের জন ম্যাকআর্থারের লোকদের সঙ্গে গ্রামের লোকদের 
মল্লিকপুরে একটা বড়ো রকমের যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে । 

শিশিরকুমারের ১লা আগস্ট তারিখের চিঠিতে দেখা যায় যে ম্যালোনী আর 
1স্কনার হন্দু পৌটুয়ট'-এ যে ব্যক্তিটি তাদের মুখোস খুলে দিচ্ছে তার উপর 
খুবই চটে গিয়েছে । সে-ব্যন্তিটি কে তা জানবার জন্য তারা উঠেপড়ে লেগেছে । 
নাঁজর আনন্দবাবুকে, পোস্টমাস্টার বিষ্ুবাবুকে, শিশিরবাবুকে, শিক্ষক রুষঃ- 
বাবুকে ও বাবু গিরিশ মাল্লককে তারা সন্দেহ করছে। চা, এড়াবার জন্য 
াশিরকুমারকে গাঢাকা দিতে হয়েছে । “হন্দু পেটিয়ট'-এর কারা তাও 
তারা খজে বার করবার চেন্টা করেছে; একমাত্র পাবালিক লাইব্রোর ছাড়া তারা 
আর কোনো গ্রাহক বের করতে পারে নি। 

১৮৬০ সালের আগস্ট মাসে চাষীদের সংগ্রাম ষে চরমে পেশীছেছিল তাও 
আমরা দেখতে পাই শাশরকুমারের চিঠিতে । তিনি ১লা আগস্ট তাঁরখের 
[চিঠিতে 'লিখোছলেন : 'নীলগাছ কাটার সময় এসে 1গয়েছে। মাগুরার বর্তমান 
ম্যাজিশ্েঃট টাইলরের নিকট অসংখ্য রায়ত দরখাস্ত পাঠিয়েছে ষে নীলগাছের 
বাণ্ডিলগুলি গ্রামের মধ্যেই ওজন করতে হবে এবং কুঠিতে নিয়ে যাবার পে 
তার পুরো দাম দিয়ে যেতে হবে । টাইলর এই দাবি ন্যাধ্া বলেই মনে করেন।” 
এ একই চিঠিতে শিশিরকূমার আরও জানিয়েছেন যে ২০শে জুলাই মল্লিকপুরে 
২৫ জন নীলকরের লাঠিয়ালের সঙ্গে ২৫ জন রুষকের লড়াই হয়, খন তারা 
পাঁচ শেখকে ধরতে এসেছিল । উভয় পক্ষেই অনেকে আহত হয় ও পাঁচু শেখ 
আঘাতের ফলে মারা যায় । 

৮ই আগস্ট শিশিরকুমার আবার 'লখছেন '“বশোহরের রায়তরা ক্ষেপে 
উঠেছে ।'-'আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রে হচ্ছে ছালকোপা, বিজলী, রামনগর 
কুঠিগৃলি। হাজার হাজার রুষক নীলকুঠির আকুমণকে প্রতিরোধ করবার জন্য 
বদ্ধপারকর হয়ে দাঁড়য়েছে। ফসল জোর ক'রে নিয়ে যাবার জন্য নীলকররা 
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রিভলভার, গৃলিবারুদ ও লাঠিয়াল সংগ্রহ করছে; গ্রামের লোকরাও লাঠি, 
সড়কি সব সংগ্রহ করেছে । তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে দাম না দিলে ফসল 
নিয়ে যেতে দেবে না।, 

শীলচাষীদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য সরকার ও নীলকররা বদ্ধপারকর 
ইয়ে যে সব দমননাঁতি অবলম্বন করেছিল; ১৮৬০ সালের ৩১শে মা” সরকার 
১৮৩০ সালের মতো নতুন ক'রে ১১নং আইন পাশ ক'রে কিভাবে ঘোষণা করল যে 
'যাঁদ কৃষক চ:স্তি ভঙ্গ করে তাহলে ফৌজদারী মামলায় তার জেল হবে; এবং 
পুলশকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে নদীয়া, যশোহর ও অন্যান্য নীল 
এলাকায় কিভাবে তাদের দিয়ে কষকদের উপর অবাধ 'নরযাতন চালয়োছল--সেসব 
কথা পুবেহ উল্লেখ করা হয়েছে । 

এই অত্যাচারের প্রতিবাদে শিশিরকুমার “হম্দু পেটিয়ট”এ ১৯শে ডিসেম্বর 
তাঁরখে (১৮৬০) দুঃখ ক'রে লিখেছিলেন: 'যখন অনেক দেশে রাজারা 
তাঁদের অন্যায় আচরণের জন্য সিংহাসনচ2়ত হচ্ছেন, তখন আমরা দু-একজন 
পুলিশ আঁফসারের সামনে চুপ ক'রে থাকতে বাধ্য হচ্ছি ।...একটা জাতির 
আর একটা জাতির উপর অত্যাচার করার কোনো আধকার নেই ।” শিশির- 
কুমার অপ বয়ম থেকেই আরো অনেক বাঙালীর মতো দেশ-বিদেশের বিস্লবের 
খবর রাখতেন । 

পূবেই উল্লেখ করা হয়েছে ষে শিশিরকুমারের শহন্দু পেটিয়ট'-এ 'লাখিত 
এই মূল্যবান চিক্ট্রিংলি “2998206 9950156100 10 7391181' নামে সম্প্রতি 
প্রকাশিত হয়েছে । এতে আচার্য যদুনাথ সরকার একট ভূমিকা লিখে 
দয়েছেন। তাতে তানি কয়েকজন উচ্চপদস্ছ ইংরেজ কমচারীর 'মহত্ব ও 
বীরত্বের খুব প্রশংসা করে বলেছেন যে এই মহানুভব ইংরেজ শাসকরাই 
কষকদের জন্য "ন্যায় বিচার ও য্যান্ত' এনে দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় যে 
তাঁর এই ভূমিকার সঙ্গে এই পীন্রকার 'বষয়ব্তুর কোনো সামঞ্জস্য নেই। 
শিশিরকুমার যেখানে কুষকদের দুঃখের কথা ও ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
বারত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা বলেছেন, সেখানে স্যার যদুনাথ রাজভান্তর পরাকাচ্ঠা 
দেখিয়েছেন এবং আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, র্ুষকদের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের 
বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলেন নি। | ১৪২] 


কৃষকদের মুক্তি'র জন্য যদুনাথ ষে 13759. 01 10020956 10081191) 103 
000"-দের নিকট 'আন্তাঁরক কৃতজ্ঞতা" জানিয়েছেন তা ইংরেজ-ভস্তদের কাছে 
খুবই হৃদয়স্পশ হতে পারে, কিন্তু এই কল্পিত “মুস্তর' মধ্যে কোন এীতিহাসিক 
সত্য দেখা যায় না। ১৮৬০ সালের ১১ আইন প্রয়োগ ক'রে, সৈনা ও পযালশ 
লোলয়ে দিয়ে 492594. ০£ 70986 [)7081191, [09 0297১ ক্লুষকদের দমন 
করবার জন্য পুরোমান্রায় সন্বাসনাতি চালিয়েছিলেন। বহুদিন ষাবং হাজার 
হাজার রুষককে জেলে পরে রেখেছিলেন । নীলকমিশন নীলকরদের অমানুষিক 
অত্যাচারের কাহিনীগুলি পুরোমান্রায় স্বীকার করলেও তার প্রতিকারের জন্য 
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কোনো আইন পাশ করার কথা সরকারের নিকট সুপারিশ করে নি, সরকারও 
নিজের ইচ্ছায় কোনো রকম আইন পাশ করতে অগ্রণ? হয় নি। 

হরিশচন্দ্র ১৮৬০ সালের ১১ আইনকে কুষকদের বিরুদ্ধে “সম্তাস আইন, 
নামে আভহিত ক'রে ১৫ই এপ্রিল তারিখে “হিন্দু পৌট্রিয়ট-এ যা 'লিখোঁছলেন 
তা স্যার যদুনাথের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত । [১৪৩] আরও দুষ্টব্য বিষয় এই 
যে, এই সম্তভাস আইন+ মাত্র ৬ মাসের জন্য করা হয়েছিল, তা আরও অনেকাঁদন 
পর্যন্ত বলব ছিল এবং নীলকররা পুরোমান্রায় তার সুযোগ গ্রহণ করেছে এবং 
নদীয়ার ও যশোহরের ম্যাঁজস্ট্টেরা, 4৮086102999. 01 1)075986102118)) [0৪ 
097১ এই দমননীতিতে সম্পূর্ণভাবে তাদের সাহায্য করেছেন, কেউ বা খুব 
কঠোরভাবে, আর কেউ বা একটু মোলায়েম ভাবে । 

স্যার যদুনাথ আরও একটি কথা বলেছেন যা এীতহাসিক তথ্যের সঙ্গে 
একেবারেই খাপ খায় না। তান উপাঁরিউন্ত ভূমিকায় লিখেছেন : “এই হাতগামার 
মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক। ইউরোপের বাজারে নীল রঙের দাম কমে 
যাওয়ার ফলে, নীলকরদের পক্ষে চাষীকে ন্যাধ্য দাম দেবার পর কোনোরকম লাভ 
করা অসম্ভব হয়ে পড়ল । এই কারণে তারা অত্যাচার ও জোরজবরদাস্ভ শুরু 
করল ।? [১৪৪] নীলকরদের সমর্থনে এতখানি ওকালতি আর কেউ করেন নি, 
যদিও স্যার যদুনাথ তাঁর উীস্তর সমর্থনে কোনোরকম তথ্য-প্রমাণ দেন নি। 
এমনাক নীলকররাও নঈল-কামিশনের নিকট সাক্ষাদান কালে নীলের দাম যে 
ইউরোপের বাজারে কমে গিয়েছে একথা জোর ক'রে বলতে পারে নি। নীল- 
কাঁমশনের রিপোর্টে অথবা ছোটলাটের বিবরণীতেও নলের ঞ্রম কমার কথা নেই । 
পক্ষান্তরে নীলের জন্য নীলকররা খুব ভালো দামই পাঁচ্ছি্টবং তারা যে প্রচুর 
লাভ করছিল এ কথাটাই সকলে বারবার বলেছেন। 

এখানে উল্লেখযোগ্য, নিরপেক্ষ ইংরেজরা, যাঁরা নীলচাষের স্বার্থের সঙ্গে 
জড়িত ছিলেন না, তারা কেউই নাঁলকরদের ও ভারতের ইংরেজ শাসকশ্রেণীর 
সমর্থন করেন নি। এই শ্রেণীর নিরপেক্ষ ইংরেজদের মত ব্যন্ত করেছেন পাদ্রী 
আলেকজান্দার ডাফের জীবনকার জর্জ স্মিথ : “স্যার জে. পি. গ্রাণ্ট ছিলেন 
একজন সুদক্ষ ব্যস্ত । জনসাধারণের দিকে তাঁর দৃষ্টি দল। কিন্তু অন্যাদকে 
ছিলেন একদল অজ্পবয়স্ক সিভিলিয়ান ব্যুরোক্তাট। এ*রাই জনসাধারণের 
সংস্পশে আসতেন এবং সব রকমের বোঝাপড়া ও সংস্কারের কাজকে অসম্ভব 
করে তুলোছিলেন। সর্বত্র রাজনৌতিক বুদ্ধির অভাবে ও কায়েমী স্বাথেরি 
সংঘাতে সমগ্র বাঙলাদেশ দুই ভাগে 'বিভন্ত হয়ে গেল- নীলকরদের পক্ষে ও 
বিপক্ষে । [১৪৫] 

অধ্যাপক সরকার উপারিউস্ত ভূমিকায় আরও লিখেছেন: বাঙালী রায়তরা 
যেএত শীঘ্র ও এত সহজে প্রাতিকার পেয়েছিল তার কারণ ব্রাশ সিভিল 
সার্ভস ( কয়েকজনকে বাদ দিয়ে ) তাদের 'দিকে ছিলেন এবং তাঁরা 'নেটিভদের 
পক্ষে” ইয়োরোপাঁয় সমাজে এই আভিযোগের অপ্রিয় ভাজনতাকে উপেক্ষা ক'রে 
তাঁরা নিরপেক্ষভাবে বিচার করেছিলেন বলে । ছাল শাসক' ও খারাপ 
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শাসক, “ভাল ইংরেজ' ও খারাপ ইংরেজ এই রকম মাপকাঠি দিয়ে বিচার 
করার ঝেকি উনাঁবংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী বাদ্ধজীবীদের মধ্যে প্রবল ছিল 
( বত্মানেও আছে )। দিনবম্ধু মিত্রও তাঁর 'নীলদর্পণে' বারবার বিষয়টাকে 
এইভাবে দেখিয়েছেন । এই পধ্ধাতর একট স্থাবধা হলো এই যে যুগপৎ দেশ- 
প্রেমকও হওয়া যায় রাজভভ্তও থাকা যায় । 

মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রশ্নটা “ভাল” বা মন্দ শাসকের প্রশ্্ নয়। ভাল” 
শাসকরা 'মন্দ' শাসকদের চাইতে কম সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না। জাসল কথা 
হচ্ছে এখানে যে যুগ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সে-যুগটা ছিল ইংলণ্ডে শিজ্প- 
বিগ্লবের যুগ । শিন্পপাতদের আধিপত্য স্থাপনের মুখে এ যুগ ছল বাঁণকতন্দের 
বিরদ্ধে শিজ্পপতিদের, বাণকধনতন্তীদের বিরুদ্ধে শিল্প-ধনতন্তীদের, 
লুণ্চনকারী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রক লিবারাল সাম্রাজযবাদীদের 
সংঘর্ষের যুগ, রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লড়াই । ইংরেজ সাগ্রাজ্যবাদের এই অন্তদ্বন্দ 
রূপ নয়োছিল ইংলন্ডের সংস্কার আন্দোলনের (91010) 13111) মধ্য দিয়ে, ষে 
আন্দোলনে রমেমোহন ইংলন্ডে ১৮৩১ সালে যাবার পর অংশ গ্রহণ করোঁছলেন । 
মহাবিদ্রোহের পরে ভারতেও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসঘকে আরও সংহত ও 
শান্তগালণ করার জন্য শাসকদের পক্ষে প্রয়োজন হয়েছিল একটা “ভদ্র, আইনসম্মত 
ও নিয়মানূবতাঁ শাসনতন্ত্র স্থাপন করা এবং “ভারতের রাম্টীযন্ত্রটাকে ইংলণ্ডের 
শিজ্প-বুর্জোয়াদের স্বার্থে পুনগণঠন' করা। ইংলশ্ডের ধনতান্তক সমাজের 
অভ্যন্তরীণ মূল দ্বন্দবটাই প্রকাশত হাচ্ছল ভারতে নীলবদ্রোহের সময় “ভাল' 
€ 'মন্দ' শাসকদের %স্দবর মধ্য দিয়ে । নীলকররা আইন শৃঙ্খলা মানাছল না, 
তারা বান্তগত সৈন্যবাহনী পালন করাঁছল, তারা ব্রাটশ প্রজাদের উপর তাদের 
থুশী মতো অত্যাচার, দাঙ্গা, খুন, আগ্নসংযোগ, ধর্ষণ ইত্যাঁদ বেপরোয়াভাবে 
সবই করে যাচ্ছিল। এগুলি সবই ছিল 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘমেয়াদী 
স্বাথ্থের পারপন্থী। তাই ইংরেজ শাসকদের পক্ষে নীলকরদের সংযত করা 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল-_এই বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকেই ইতিহাস বিচার করতে 
হবে, কোনো সুবিধাবাদী বিমূর্ত “ভাল” বা গন্দ” শাসকের প্রশ্ন দিয়ে নয়। 
এই বাঞ্ভব এীতিহাঁসক দ্াম্টভঙ্ষী দিয়েই বোঝা যাবে কেন ছোট লাট গ্রান্ট ও 
বাঙলা সরকারের সেক্রেটারি সীটনকার “নীলদপণ” নিজেদের দায়িত্বে অনুবাদ, 
ও প্রচার করেছিলেন । 

নীলকর দমনে বচ্কিমচন্দ্রুকে একাঁট বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল । 
১৮৫৮ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি খুলনা মহকমায় 
এসোঁছলেন। 'এই সময় একজন নীলকর সাহেব হাতির শংড়ে মশাল বাঁধয়া 
একখানি গ্রাম জরালাইয়া দিয়াছিল। দারোগাগণ এ সাহেবকে কোনোমতে ধারতে 
পারিল না, তার নিকট সর্বদা গুলিভরা পিস্তল থাকিত। কিন্তু বাঁৎকমচন্দ্র 
তাহার পিচ্ভল গ্রাহ্য না করিয়া সাহেবটিকে গ্রেপ্তার করিলেন । সাহেবাঁট :1681 
1১০7: ৪০19৫৮, সুতরাং হাইকোর্টে সোপয়ার্দ হইয়াছিলেন। [১৪৬) 

“নীঙ্গদর্পণ' খন প্রকাশিত হয় ও লঙ-এর মামলা চলবার সময় বাঞ্কিমচন্দ্ 


হরিশচন্দ্র, শাশরকুমার ও বাঁৎকমচন্দ্ ১২১, 


আবার খুলনায় বদলি হয়ে এসেছেন । খুলনা, যশোহরের জমিদার-নীলকর 
মরেলের তখন দোর্শ্ড প্রতাপ। মরেল বাইরে এত শাম্ত, শষ্ট, ভদ্র 
যে ছোটলাট গ্রাণ্ট তাঁর রিপোর্টে তার সম্বন্ধে [লখোছিলেন, 1769 18 9 17700091 
3966191- £1)7 €0. 62871101660 %]] 1130160 1918706978+ 1  এমবফষ শালী 
70091 ৪8$৮19/ি একটি শহর স্থাপন ক'রে তার নাম রেখেছিল মরেলগঞ্জ ৷ তার 
জমিদারীতে সে-ই সাতাকারের রাজা ও তার অধাঁনে ৭০০ লাঠিয়াল, তার মধ্যে 
কয়েকজন বন্দুকধারী । এই বাহিনীর সেনাপাঁতির নাম ছিল ক্যাপ্টেন হিলিখ। 
এই বীরপৃঞ্গবটি পূর্বে আইরিশ ইয়োমানরাঁ ক্যাভালরীতে ছিল এবং তখন 
আয়।রল্যাণ্ডের সংগ্রামী কষকদের উপর অনেক “বীরত্ব” দেখিয়েছে । নীল- 
বিদ্রোহের পূর্বে মরেলের অঞ্চলে রুষকদের টু শব্দট করার উপায় ছিল 
না. কিন্তু ১৮৫৯-৬০ সালে এখানকার রুষকরা এঁকাবদ্ধভাবে নীল বুনতে 
অস্বীকার করল এবং তখন থেকেই দাঙ্গাহাঙ্ামার শুরু হলো । মরেল ও অন্যান্য 
নীলকরদের অত্যাচার দমন করতে বাৎকমকে অনেক শান্ত নিয়োগ করতে হয়ো ছল । 
১৮৬১ সালের নভেম্বর মাসে [1059 92. ০£ [1101) পান্রকায় নিম্নালখিত 
সংবাদাট প্রকাশিত হলো : “সুন্দরবন অণ্লের স্ুরুলিয়া গ্রামে এই অণ্ুলের 
প্রতাপশালী জাঁমদার মরেলের লোকজনদের সঙ্গে স্থানীয় লোকদের একটা দাঙ্গা 
হয়ে গিয়েছে । এরকম দাত্গা এখানে আজকাল খুব ঘন ঘন হচ্ছে। এই শেষ 
দাক্ষাটা হয়েছিল মিস্টার হিলি ও একজন ভারতীয়ের নেতৃত্বে ॥” 

ঘটনাটি হলো এই : অন্যান্য গ্রামের মতো বড়খাল গ্রামও নীলচাষ বন্ধ ক'রে 
দিয়েছে । রহিমউল্লার নেতৃত্বে বড়খালি গ্রামই সব থেকে টীশ স্থুসংগঠিত ও 
এঁক্যবদ্ধ। এই অঞ্চলে বড়খালিই হলো বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল । এখানকার বিদ্রোহ 
দমন করতে হলে বড়খালিকে দমন করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন । বহুবার চেষ্টা 
করেও মরেল এখানে বিশেষ জবিধা করতে পারে নি। ২৬শে নভেম্বর মরেলের 
৩০০ লাএয়াল গভীর রান্রে খড়খালি আক্রমণ করল । 

“িত্কিমচন্দ্র পূর্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, হিলি সাহেব একটা দাঙ্গা 
কারবার উদ্যোগ কারতেছেন। কিন্তু কোথায় যে দাৎগা করিবেন তাহা প্বান্ছে 
কেহ বাঁঝয়া উঠতে পারিলেন না। সাহেবরা ভাণ কাঁরলেন, স্ুরীলয়া 
আক্রান্ত হইবে; পুলিশ সেইদিকে ছহটিল। সাহেবেরা এঁদকে রান্রর অন্ধকারে 
লুকাইয়া বড়খালি আভম.খে যাত্রা কারলেন ।' 

অতরকিঁতে গভীর রান্রে আক্রান্ত হলেও বড়খালির রুষকরা নশলকরের লা*- 
য়ালদের পাল্টা আক্রমণ করল । রাঁহমউল্লার ও রুষকদের লাঠির আঘাতে অনেকে 
ধরাশায়ী হলো। এমন সময় রহিমউল্লা হিলির গুলিতে আহত হলেন, কিদ্তু 
তা সত্তেও হিলি তাকে ধরতে পারল না। রহিমউল্লা গৃহপ্রা্গণে বসিয়া 
ক্ষতচ্ছান পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল: তখন দ্বিতীয় গুলি আসয়া তাহার বক্ষ 
বিদশর্ণ কাঁরল। রাহম তৎক্ষণাৎ পণ্ত্বপ্রাপ্ত হইল। এ গুলি প্রথম গুলির ন্যায় 
হিলি সাহেবের বন্দুক হইতে ছহটিয়াছিল বলিয়া সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয়” [১৪৭] 
তারপর যা হয় তাই হলো । প্রথমত গ্রাম লুণ্ঠিত হলো, পরে আগুন ধরিয়ে 


১২২ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


দেওয়া হলো। বিজয় দল যাবার সময় রাহমের মৃতদেহ ও তার সমস্ত পাঁরবার ও 
আরও অনেককে বন্দী ক'রে নিয়ে গেল। 

কিন্তু এতবড়ো বিজয়ের ফলভোগ করা মরেলের ভাগ্যে ছিল না। বাঁকমের 
হাত থেকে তার নিষ্ভার নেই জেনে মরেল, তার অংশীদার লাইটফুট ও হিলি 
সকলকেই তাদের রাজা” ছেড়ে পলায়ন করতে হলো। ধরা পড়ল লাঁঠিয়ালরা 
ও তাদের নোটভ সদর দৌলত চৌকিদার। দায়রার আদালতে দৌলতের ফাঁসির 
হুকুম হলো, আর ৪০ জনের হলো যাবজ্জীবন দ্বাঁপান্তর। শেষ পঞন্ত মরেল 
ও লাইটফ.ট ছদ্মবেশে বিলাত পালিয়েছিল, কিন্তু হিলি বম্বেতে ধরা পড়ল। 
১৮৬৩ সালে হাইকোর্টের বিচারে সে খালাস পেল, কারণ তাকে নাকি কেউ সনান্ত 
করতে পারে নি! 

বাঁঞচ্কমের মাথার জন্য যে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল তা 
খুলনার আধবাসীরা সকলেই জানত । কিন্ত বহ্কিম “এমন শোধ লইয়াছিলেন 
যে মরেলগঞ্জকে শান্তমূর্তি ধারণ কারতে হইয়াছিল। মরেলগঞ্জের ঘটনা ও 
মরেল-দমন বাঁৎকমচন্দ্রের জীবনে একটি প্রধান ঘটনা । বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় 
হলো, মরেলগঞ্জের ঘটনার সময়েই বদ্কিমচন্দ্র স্িরচিত্তে বসে “দেশনন্দিনী' 
লিখছিলেন। 


নীলদর্পণ 


নীলবিদ্বোহ কেবলমাত্র যে ক্ষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা যে শাক্ষত 
বাঙালীকে বিশৈষভাবে নাড়া দিয়েছিল, তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে । বাগলার 
সংস্কৃতিতে বিশেষ ক'রে বাঙলা সাহিত্যে নীল-বিদ্রোহ একটা নবযুগের সৃষ্টি 
করল, কাজী -আবদুল ওদুদের কথায়, একাঁটি 'অমৃত ফল ফলাল” [১৪৮] 
--দনবদ্ধু 'িন্রের 'নীলদর্পণ* প্রকাশিত হলো । যে সময়টাতে নীল-আন্দোলন 
একটা জাতণয় বিদ্রোহের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছিল, ঠিক সেই সময় ১৮৬০ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে নীলদর্পণের” প্রকাশ । আমেরিকার দাসপ্রথার বিরুদ্ধে 
07619 10208 (1), ( টমকাকার কুটির ) যে প্রভাব বিস্তার করোছল, 
'নীলদর্পণের' প্রভাবও বাঙলাদেশে তদনূরূপ হয়োছল। “নীলদর্পণ” প্রকাশিত 
হতে না হতেই দেশব্যাপণ বাপক সাড়া পড়ে গিয়েছিল এবং সকল শ্রেণীর 
বাঙালণকে জাগিয়ে তুলতে অতান্ত সহায়ক হয়েহিল। 
দীনবন্ধু মিত্র ১৮৫৫ সালে হিন্দ; কলেজে পড়া শেষ ক'রে ১৫০ টাকা বেতনে 
পাটনায় পোস্টমাস্টার নিষুন্ত হয়োছলেন। একজন সুদক্ষ কমণ্চারী হিসাবে 
যেখানেই কাঁঠন ও গুরত্বপূর্ণ কাজের দরকার হতো সেখানেই তাঁকে পাঠানো 
হতো। লুসাই যুদ্ধের সময় ডাকের ব্যবস্থা করবার জন্য ঠা লুসাই পাহাড়ের 
ভঙগলে যেতে হয়েছিল । এইসব কাজের জন্য 'িনি সরকারের নিকট থেকে 
'রায়বাহাদুর” খেতাব লাভ করেন । পোস্ট আফিসের কাজের জন্যই তাঁকে নদীয়া 
ও যশোহরের শহরে ও গ্রামে অনেক ঘুরতে হয়েছিল । এইভাবে তান রুষকদের 
জীবনের সঙ্গে ঘাঁন্তভাবে পাঁরাঁচিত হন। পবেই বলা হয়েছে যে ১৮৫৮ সালে 
দীনবন্ধুর সঙ্গে বগ্কমচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। “নীলদপণণ' প্রকাশিত হবার পর 
সেই পারিচয় প্রগাঢ় বম্ধুত্বে পরিণত হয়। দীনবন্ধু সম্বন্ধে বাঁতৎকমচন্দ্ 
[িখোঁছলেন : 'দীনবন্ধুর অদ্‌ষ্টে এ পুরস্কার (“রায়বাহাদুর' উপাঁধ) ভিন্ন 
আর কিছ ঘটে নাই কেননা দীনবন্ধু বাঙালী কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
যেখানেই কোনো কঠিন কার্যয পাঁড়ত দীনবন্ধু সেইখানেই প্রোরত হইতেন। 
এইরূপ কার্ষে ঢাকা, উড়িষ্যা, দাজ্জিলিং, কাছাড় প্রভৃতি সর্বস্থানে যাইতেন 1" 
পোস্টাল বিভাগের পাঁরশ্রমের ভাগ ছিল তাঁহার, পুরস্কারের ভাগ জ-টিত অন্যের 
কপালে। দীনবন্ধুর যেরূপ: কার্ষাদক্ষতা ও বহুদর্শিতা ছিল তাহাতে তিনি 
যাঁদ বাৎগালী না হইতেন তাহা হইলে তিনি মৃত্যুর অনেক পূর্বেই পোস্টমাস্টার 
জেনেরাল হইতেন এবং কালে ডাইরেই্টর জেনেরাল হইতে পারিতেন।""" পুরস্কার 
দুরে থাকুক শেষ অবস্থায় দীনবন্ধু অনেক লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।” ১৪৯) 
দীনবদ্ধুর “নীলদর্পণ' প্রকাশ সম্বন্ধে বক্ষিমচদ্দ্র লিখেছিলেন, দীনবন্ধু 
ধবলক্ষণ জানতেন ষে তিনি নীলদপ'ণের প্রণেতা একথা ব্যস্ত হইলে, তাঁহার অনিষ্ট 






১২৪ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালাঁ সমাজ 


ঘাঁটবার সম্ভাবনা । যে সকল ইংরেজের অধীন হইয়া তিনি কর্ম করিতেন, তাহারা 
নীলকরের সুহদ। বিশেষ, পোস্ট আপিসের কার্যে নীলকর প্রভাতি অনেক 
ইংরেজের সংস্পর্শে সব্ব্দা আসিতে হয় । তাহারা শত্রুতা কারলে বিশেষ আনষ্ট 
কারতে পারুক না পারুক, সব্বদা ডীদ্বগন করিতে পারে, এসকল জানিয়াও 
দীনবন্ধু নীলদর্পণ প্রচারে পরাত্মুখ হয়েন নাই । নীলদর্পণে গ্রন্হকারের নাম 
ছিল না বটে, কিন্তু গ্রন্হকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু কোনপ্রকার 
ধঃ করেন নাই। নীলদর্পণ প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকই কোন না 
কোন প্রকারে জানিয়াছিলেন যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা ॥ 

বাঁৎকমচন্দ্র আরও লিখেছেন : এই গ্রন্হের 'নাঁমত্ত লং সাহেব কারারুদ্ধ 
হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা ইহার কোন বিশেষ গুণ থাকার 'নাঁমত্তই হউক, 
ন।লদ্পণ ইউগোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত ও পাঁগত হইয়াছিল । এই 
সৌভাগ্য আর কোন গ্রন্হেরই ঘটে নাই। গ্রন্হের সৌভাগ্য যতই হউক, কিন্তু 
যেব্যন্তু ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু 1বপদপ্রন্ত 
হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছলেন, সীটনকার 
অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরোজ অনুবাদ কারয়া মাইকেল মধুসদন দত্ত 
গোপনে তিরস্কত ও অবমাঁনিত হইয়াঁছলেন এবং শুনয়াছি শেষে তাঁহার জীবন্‌ 
নির্বাহের উপায় স্প্রমকোর্টের চাকুরী পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
গ্ন্হকর্ত্ণ নিজে কারারুদ্ধ কি কম্মচযাত হয়েন নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোধিক 
বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন 1 [১৫০: 

দেশের বাস্তব ক্ক্িক্ঘর উপর সাঁহতা রচনার ভিতর দিয়েই বাঙলা সাহত্যের 
নবযুগ আরম্ভ হয় । "ভদ্রমমাজে যাহাদের সুখ-দুঃখের কথা এতাঁদন অপাংস্তের 
ছিল, গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে যাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, দীনবন্ধূর কৃতিত্ব এই 
যে, তিনিই সর্বপ্রথম নীলদপণণে তাহাদের স্থান কাঁরয়া দিয়াছেন, কুপা করিয়া 
নয়, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও দরদ দিয়া, খ্যাতহীন পাঁরচয়হীন সাধারণ নরনার*র 
ভাবে ভাবত হইয়া তাহাদের আঘাত প্রত্যাঘাত-মথত হৃদয়ের চিত্র 
আঁকিয়াছেন।” [১৫১) 

নীল্দ্পন" প্রকাশ হওয়ামান্র বাঙলাদেশে যে প্রাতীক্রয়া হয়েছিল সে-সম্বন্ধে 
শিবনাথ শাস্তী লিখেছেন : হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজক্ষেত্রে উল্কাপাত হইল; এ 
নাটক কোথা হইতে কে প্রকাশ কাঁরল, কিছুই জানা গেল না।... নীলদপণণ 
আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল ; তোরাপ আমাদের ভালবাসা কাড়িয়া লইল ; 
ক্ষেত্রমীণর দুঃখে আমাদের রন্ত গরম হইয়া গেল; মনে হইতে লাগিল রোগকে 
যাঁদ একবার পাই অন্য অন্ত্র না পাইলে যেন দাঁত দিয়া ছিশড়য়া খণ্ড খণ্ড কাঁরতে 
পাঁরি।' (“রামতনলাহিড়ী ও তংকালঈন বঙ্গ সমাজ, প্‌ঃ ২৫১) - 

দীনবন্ধ, মিত্রের জম্ম নদীয়া জেলার চোবোৌঁড়য়া গ্রামে । জন্ম থেকেই তিনি 
কলুষক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন । ভবিষাতে কর্ম সন্রেও গ্রাম- 
বাসাঁদের, বিশেষ ক'রে নীলচাষীদের লাঞ্ছত ও অবমানিত জীবনের গভীর পরিচয় 
পেয়েছিলেন । নীলদপণের প্রতিটি চাঁরন্রে, প্রাভিটি ছত্রে, প্রাতিটি দৃশ্যে সেই' 


নীলদর্পণ ১২৫ 


বান্ভব পাঁরচয় ফুটে বোরয়েছে । “নীলদর্পণের নবীনমাধব ও বিদ্দঃমাধবের 
সথ্গে নীল-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা চৌগাছা গ্রামের বিফুচরণ বিশ্বাস ও 'দিগম্বর 
বিশ্বাসের অনেক সাদৃশ্য আছে। নাটকের ক্ষেত্রমীণি যে রুষক কন্যা হরমণি-_যাকে 
নীলকর অপহরণ করোছল ও যার জন্য তখন একটা আলোড়ন সূন্টি হয়োছল, 
সে ছাড়া আর কেউ নয়। ম্যাজস্ট্রেট, নীলকর প্রভাতির চারন্ও কাল্পনিক নয় । 
বাস্তবে তাদ্রে যেরকম দেখা যেত ঠিক সেইরকম তারা নাটকে জীবন্তরুপে 
প্রাতফলিত হয়েছে। তোরাপ ও রাইচরণ দুজনেই অশাক্ষত কৃষক, দুইটি 
চরিত্রই বাস্তব, এরাই ছিল নীল-বিদ্রোহের প্রতীক, হিন্দ্‌-মুসলমানের এঁকোর 
প্রতক। সমগ্র বাঙলা সাহত্যে তোরাপ একট অপূর্ব চরিন্ন। নাট্যকারের 
সান্ট-নৈপুণ্যে তোরাপের চারন্র 'নীলদপপ'ণে” সর্বত্রই সব থেকে জীবন্ত হয়ে ফুটে 
উঠেছে । অবশ্য, চিন্তার দুবলতা অনেক পাঁরমাণে তখনও তাদের মধ্যে রয়ে 
গিয়েছে; মোহ, বিভ্রান্তি, চিরাচারত সংস্কারের অভাব নেই, তবু জঙ্গী 
মনোভাবটাই তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সংগ্রামী দৃন্টভগ্গীঁকে 'ভাত্ত করেই 
তাদের চেতনার স্তরকে উর্ধে তোলা সম্ভব । 

কেবলমাত্র সাধারণ রষকই নয়, অবস্থাপন্ন রুষক, জোতদার, ছোটখাট জমি- 
দাররাও যে নীলচাষ থেকে রেহাই পেত না, তা দেখা যায় 'নীলদর্পণেব প্রথম 
গর্ভাত্কে। সাধুচরণ, একজন রুষক, বলছে : 'দাঁক্ষণ পাড়ার মোড়লদের বাঁড়র 
দিকে চাওয়া যায় না, আহা 1ক ছিল কি হয়েছে! তিন বৎসর আগে দুবেলায় ৬০ 
খানা পাতা পড়তো, ১০ খানা লাংগল ছিল, দামড়াও ৪০।৫০ট&হবে । কি উঠানই 
ছিল, যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ, আহা! যখন আশধানের পান্নু্টি সাজাত বোধ হতো 
যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে !-*'ধানের ভূ"য়ে নীল করে নি বলে মেজ, 
স্জ দই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারাঁটিই মেরেছিল। উহাদের 
খালাস করে আনতে কত কম্ট, হালগরু বিক্রি হয়ে যায়। এ চোটেই দুট 
মোড়ল গাঁ-ছাা হয় । [১৫২ সাধু আবার গোলককে বলছে : 'কর্তা মহাশয়, 
আপাঁনও দেশের মায়া ত্যাগ করূন। গতবারে আপনার ধান গিয়েছে, এইবারে 
মান যাবে । গোলক: মান যাওয়ার আর বাকি কি ? পুক্কারণটির চারপাড়ে 
চাষ দিয়েছে, তাতে এবার নীল করবে, তাহলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বম্ধ 
হলো। আর সাহেব বলেছে যাঁদ প্‌ব মাঠের ধানজমি কয়খানায় নীল না বুনি, 
তবে নবীনমাধবকে সাত কুঠির জল খাওয়াইবে । নবীনমাধব সাহেবকে 
বলেছে, আমার গত সনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকিয়ে না দিলে এ 
বছর এক বিঘাও নীল করব না, এতে প্রাণ পষন্ত পণ, বাড় কি 
ছার ।' 

নশলকরদের অত্যাচার যে কেবল লুণ্ঠন ও শোষণেই সীমাবদ্ধ ছিল না, 
তাদের দোরাত্মা, ব্যাভিচার ও লাম্পটা যে মান্না ছাড়িয়ে ধাচ্ছিল তা আমরা দেখতে 
পাই প্রথম অঞ্চে, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে যেখানে নীলকরের আমিন, সাধূচরণের মেয়ে 
ক্ষেত্রমাণকে দেখে বলেছে, 'এ ছ:ড়ত মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো 
লুফে নেবে। আপনার বূন দিয়ে বড় পেস্কারি পেলাম, তা এরে দিয়ে পাব-''।: 


১২৬ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 
“নীলদর্পণে' নীলকরদের বব'রতা, ম্ুলতা যেমন রূপ পেল তেমান রূপ পেল 
নীলকরদের আশ্রত গোমস্তা-আঁদর দাস মনোভাব 1; [১৫৩) 

এর উপর শশাঞ্কশেখর বাগচন মন্তব্য করেছেন : “সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় 
উচ্ছত্খল কুঠিয়ালগণের এই লালাসার মূলে ইন্ধন যোগাইত এই দেশেরই কুঠির 
কর্মচারীগণ । ভালো একটি মেয়ের সম্ধান দিতে পারলে যে সন্ধান দতেছে 
তাহার পদোন্নীতির সম্ভাবনা থাকিত। আমিন এ কাজে নূতন ব্রতী নয়, 
ধমণধর্ণ বাঁজ'ত সম্পৃণরূপে আত্মমধণদা শুন্য না হইলে নীলকরদের উপযুক্ত 
কমর্ঁ হওয়া যায় না। ছোটসাহেবের চ'রন্র ক্ষমার অযোগ্য সন্দেহ নাই কিন্তু 
দীনবন্ধু এই দেশনয় অপদার্থ নিরলত্জ চারন্রগাঁলও ততোধক ধিকৃত কারয়া 
আঁকিয়াছেন ।” 

নীপকরদের দোলতে আমিন, গোমস্তা, এইসব তথাকাঁথত মধ্যবিদ্ত'দের 
আব্ভণবে ও তাদের সমৃদ্ধির কথা চিন্তা ক'রে দ্বারকানাথ ঠাকুর কতখানি 
মৃণ্ধ হয়ে গিয়েছলেন সে-সম্বন্ধে পুবেই আলোচনা করা হয়েছে । [১৫৪] 
ইংরেজ সরকারের কমণচারণ ম্বারকানাথ, নীলকর দ্বারকানাথ, জাঁমদার ও ব্যবসায়ন 
দবারকানাথের পক্ষে সেই যুগে এই ধরনের উীজ্ত একেবারে অস্বাভাবিক নয়। 
কিন্ত আজকের দনে, নীল-বিদ্বোহ, ইণ্ডিগো-কমিশন রিপোর্ট? নীলদর্পণ, 
লঙের বিচার, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে হারশ মুখাজনর নীলকরদের অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম, প্রভূত এীতিহাঁসক ঘটনা ঘটবার শতববর্ষ পরেও কেউ কেউ 
এই ঘৃণ্য ক্লীতদাসগ্বাণপির মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন__ দেশের এই চমকপ্রদ অর্থনোতিক 
পারবর্তন ও তার ই মধ্যাবত্ত-শ্রেণীর উদ্ভব» বাঙলার মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর 
উদ্ভব ও এই শ্রেণীর উত্তরোত্তর ক্ষমতা লাভের হীতিহাস” ও ভারতের বুর্জোয়া 
ডেমোক্লাটিক বিপ্লব” । 1১৫৫। এটা কম আশ্চর্যের কথা নয়। 

অর্থশান্তে ও ইতিহাসে 'বুজোঁয়া' ও মধ্যাবত্ত' কথাগুলি একটা বিশিষ্ট 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। মধ্যযুগে ইউরোপে সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভন্ক ছিল-_ 
একধারে সামন্ত জাঁমদাররা আর একধারে ভূমিদাসরা । ক্রমে আর একটি শ্রেণী 
জন্ম লাভ করে, যাকে ইউরোপীয়ানরা বলে বুজোঁয়া ও ইংরেজরা বলে মিডল, 
ক্লাস_ মধ্যম শ্রেণী-_-এবং কালকমে এই বুর্জোয়া-শ্লেণীই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 
বুজেণয়া বিশ্লব ঘটিয়েছিল ও 'নজ নিজ দেশে রাশ্ট্রীয়-ক্ষমতা দখল করোছল । 
ইউরোপে শিঙ্পবিশ্লবও এরাই ঘটিয়েছিল। এই শ্রেণীর সথ্গে বাঙলার নীল- 
করদের সৃষ্ট ও লালিত-পালিত আমলা, গোমন্ভাদের তুলনা করা যায় না, তাদের 
সঙ্গে 'বু্জোয়া ডেমোক্লাটিক' বিস্লবের কোনো সংস্রবই ছিল না। এই তথাকথিত 
'মধ্যবিত্বেরা' ছিল বিদেশী বাণকদের কতকগুলি ঘৃণ্য কেনা-গোলাম, কতদাসদের 
চাইতেও অধম । নীলকররা রুষকদের জোর ক'রে ভূমিদাস ক'রে ফেলেছিল । কিন্তু 
ক্লষকরা তার বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়তো, নিজেদের দ্বাধীন করার চেষ্টা করত। 
আর “মধ্যাবন্তরা” স্বেচ্ছায় টাকার লোভে গোলাম করত, 'বিদেশীর লুণ্ঠন- 
কাজে ও নিজের দেশের লোকের উপর অত্যাচারে বিদেশীদের সাহা্য করত ও এই 
প্রকার দুক্কর্ম ক'রে কিছ? টাকা ও সম্পাততি আয়ত করত । এদের ঘ্বারা অথনোতিক, 
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রাজনৈতিক, সামাঁজক কোনো প্রকার প্রগ্গাতশশীল কাষই যে সম্ভবপর ছিল নাতা 
ইতিহাসই প্রমাণ ক'রে দিয়েছে । 
_. নীলদর্পণ' প্রথম মুদ্রিত হয় ঢাকায় ১৮৬০ সালে এবং ঢাকাতেই প্রথম 
অভিনীত হয়। প্রকাশ হবার সঙ্গে সথ্গেই নাটকটি এতই জনাপ্রয়তা অন 
করে যে তা একবছরের মধ্যেই পুনম্ধাদ্ুত হয় । কলকাতায় নীলদর্পণ মণ্স্থ হয় 
১৮৬২ সালে । বাঙলাদেশে পেশাদারী নাটক “নীলদর্পণ, দিয়েই শুরু হয়। ১৮৭২ 
সালে অধেন্দুশেখর মন্ভফি প্রমূখ কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন ক'রে 
সর্বপ্রথম সাধারণের টিকিট বিক্লি ক'রে যে নাটক আভিনয় করোছিলেন তা 
হলো “নীলদর্পণ” | [১৫৫ক] এর পূর্বে কলকাতায় যে-সব নাটকের অভিনয় হতো 
তাতে সাধারণের প্রবেশাধকার ছিল না, একমাত্র ধনী ও উচ্চপদস্হ কমণচারণরাই 
নিমান্তত হয়ে তাতে যোগদান করতে পারতেন। রুচির দিক থেকেও সেগ্াঁলি 
ছিল খুব নিয় মানের নাটক | “নীলদর্পণ' কেবলমাত্র সাধারণ মানুষকে নিয়েই 
প্রথম নাটক নয়, তা জনসাধারণের জন্য প্রথম নাটকও বটে । এই জন্য দীনবন্ধুকে 
'গারশচন্দ্র বাঙলার রঙ্ষালয়ের শ্রস্টা বলেছেন। প্রথমে গাঁরশচন্দ্র 'নঈলদপণণে, 
অংশ গ্রহণ করেন নিঃ কিন্তু ১৮৭৩ সালে টাউন হলে তিনি তাতে অভিনয় 
করেছিলেন । নীলদর্পণে' যাঁরা অংশ গ্রহণ করতেন তাঁদের সব সময় পুলিশের 
হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানত হবার আশত্বা [নয়ে থাকতে হতো । এবং শেষ পর্যন্ত 
১৯০৮ সালে “নীলদর্পণ” ইংরেজ-বিদ্বেধী ও রাজদ্রোহী এই অজুহাতে তার 
অভিনয় াষদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়। 

বিদ্যাসাগর “নীলদর্পণের” অভিনয় দেখবার সময় এতই ভু্টাজত হয়ে পড়ে 
ছিলেন যে নিজের চটি জুতা খুলে নিয়ে ১. 3০৫৭০-এর ভামিকয় অধেন্দু- 
মূস্তাঁকর মাথায় ছধড়ে মারেন। অধেন্দু শেখর সেই জুতা মাথায় তুলে 
নিয়ে বলোছলেন : “এইটাই আমার শ্রেষ্ট পুরস্কার ।' বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের এই 
চাঁট জুতাটি হয়েছিল নীলকরদের বর্বরতার বিরদ্ধে জাতীয় প্রতিবাদের প্রতাঁক। 

লক্ষেযীতে খন “নীলদপণণ' নাটকের অভিনয় হচ্ছিল তখন একদল ইংরেজ ষ্াম 
নগ্ন তলোয়ার হাতে ক'রে মণ্চ আব্রমণ করোছল । এই ঘটনার একাট সরন্দর 
বর্ণনা অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী লিখে গিয়েছেন : “এক রাত্রি লক্ষে নগরে 
হুতমণ্ডিতে আমাদের 'নীলদর্পণ' আভনীত হইতেছিল, সেইদিন লক্ষেদী নগরের 
প্রায় সকল সাহেব থিয়েটার দেখিতে আঁসিয়াছিলেন। ঘযে-স্হানে রোগসাহেব 
ক্ষে্রমাণির উপর অবৈধ অত্যাচার কাঁরতে উদ্যত হইল, তোরাপ দরজা ভাঙ্গিয়া 
রোগসাহেবকে মারে, সেই সময় নবীনমাধব ক্ষেত্রমৃণকে লইয়া চলিয়া যায়। 
একে তো নীলদপ'ণ পৃম্ভকই অতি উৎকষ্ট অভিনয় হইতেছিল, তাহাতে মাতলাল 
স্র, তোরাপ, আঁবনাশ কর মহাশয় মিস্টার রোগ সাহেবের অংশ আতশয় 
দক্ষতার সাহুত অভিনয় কাঁরতেছিলেন । ইহা দেখিয়া সাহেবরা বড়ই উত্তোজত 
হইয়া উঠিল। একটা গোলষোগ হইয়া পড়ল এবং একজন সাহেব 
দৌঁড়য়া একেবারে স্টেজের উপর উঠিয়া তোরাপকে মারতে উদ্যত 
হইল । [১৫৬]. 


১২৮ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


“নীলদপ্পণের' অন্যান্য কাহিনীর মতো ক্ষেতমীণর কাহনী একাট প্রকৃত ঘটনাকে 
অবলম্বন ক'রে রাচিত। এই ঘটনার বৃত্তান্ত "হন্দু পেটিঃ়ট-এ প্রথম বার হয়। 
তারপর ইণ্ডিগো কমিশনের সভাপতির নিকট নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেলের 
১৮৬০ সালের ১৩ই জুনের চিঠি থেকেও অনেকখানি জানা যায়। [১৫৭ ] 
হার্সেল লিখেছেন যে ১২ই ফেব্রুয়ার মাথুর বিশ্বাসের পৃত্রবধু হরমাঁণকে 
আর্চিবল্ড হিলের লোকেরা হরণ ক'রে নিয়ে যায়। 

দারোগা সেইদিনই কারচিকাটা কুঠিতে গিয়ে শুনতে পেলেন যে হিল ওখানে. 
নেই । ১৪ তারিখে পুলিশ রিপোর্ট করল যে হরমণি বাড়ি ফিরে এসেছে । 
২৮শে ফেব্রুয়ারি হার্সেল নদীয়ায় ম্যাঁজস্ট্রেট হয়ে আসেন। ৯ই মার্চ তাঁরখে 
মাথুর বিশ্বাস অভিযোগ করল যে আচিবন্ড হিল-সং, রিসম সিং, মধু সিং, জুরন 
সিং আদিত্য 1ব*বাস, স্তুকুর মহম্মদ, কৃতুবাদ তাকিদগার ইত্যাদ ৩০ জন লোক 
তার পুবধু যখন একলা জল আনতে যাচ্ছিল, তখন তাকে জোর ক'রে 
কা'চকাটা কু'ঠতে তুলে নিয়ে যায়। হিল:স: ঘোড়ায় চড়ে সব সময় তাদের সঙ্গে 
ছিল। |হলস্‌ তাকে রাঁন্র ১১-৩০ পযন্ত তার ঘরে রেখোছল ; তারপর 
পুবাঁদকের একটা গ্রামে একজন ব্রাহ্মণের বাড় নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু সেখানে 
তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় নি; একজন নাপিতের বাড়িতেও তাকে ঢুকতে 
দেওয়া হলো না; তখন তাকে গোঁসাই-দ;্গাপর কুঠির আমিন, মাথুর িৎবাসেরই 
এ+ আত্মীয়, স্বরূপ বি্বাসের বাড়তে নিয়ে যাওয়া হলো । ১০ই মাচ হরমাণকে 
শ[া1ভাস্ট্েটের নুকট উপাস্থিত করা হলো । দারোগা ১৩ই মার্চ রিপোর্ট করলেন 
যে হরনাণকে র্‌ করার রিপোর্টটা সত্য: যে-সব পুলিশ তাকে মুক্ত করার 
জনা ।গয়োছল তারা হরম।ণকে কুিতে ।নয়ে যেতে দেখোঁছল; কন্তু সেখানে 
তারা প্রবেশ করতে সাহস পায় 'ন। আরও পুলিশ পাঠাবার জন্য তারা 
খনর পাঁগাল, তত সাহায্য পেশছবার পূবেহি হরমণিকে সেখান থেকে স!রয়ে 
ফেতা হয়েছিল ।  ৫ই এপ্রুল তা।রখে সব রিপোর্ট ইত্যা।দ পরীক্ষা ক'রে হার্সেল 
৬ভযোগটা নাকচ করে দিলেন। ষ্ান্ত স্বরূপ হার্সেল বলেন যে প্রথমত, 
যেহেতু মাথুর ঝ্বাস ইতিপ্‌বেহইি রাজীনামা লিখে দিয়েছিল যে সে কোনো 
মামলা আনবে না, আভযনন্তদের শাস্তি না হওয়া এইট্রাই যথেষ্ট কারণ, দ্বিতীয়ত, 
ধর্ষণের আভযোগটা একটা গজ্গে রং লাগানোর মতো সাজান বলেই মনে হয়। 
“এই দুই কারণে”, হাসেলি বললেন : আমি মনে কার যে অপরাধীদের কোনো 
শান্ত হবে না, জুতরাং আমি অভিযোগটা নাকচ ক'রে দিলাম ।, 

আসল কথা হচ্ছে এই যে এত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, এমনকি হার্সেলের মতো 
লোকও নীলকরদের বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার গুরুতর আঁভযোগ আনতে ও তাদের 
আসামীর কাণ্তগড়ায় দাঁড় করাতে সাহস করতেন না। তাছাড়া আর একটা 
ব্যাপার ছিল এই যে ( এবং যা পর্র্বেও উল্লেখ করা হয়েছে ), মহাবিদ্রোহের সময় 
অনেক নীলকর সরকারা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযাযন্ত হয়েছিল; তার উপর তারা 
আবার স্বগোত্রীয় । জুতরাং তাদের মধ্যে যে দহরম-মহরম থাকবে তাতে আর 
আশ্চর্য কি? তা সত্তেও হার্সেল, ইডেনের মতো দৃ-একজন ম্যাজস্টেট কিছুটা 


নীলদর্পণ ১২৯ 


নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করবার কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বেশির 
ভাগ ম্যাঁজিষ্ট্রেটেই ছিল নীলকরদের অগ্তরঙ্গ বন্ধু যার পারিচয় আমরা পাই 
নীলদর্পণে? 

এই নাটকের এক অংশে জেলখানায় গোলকচন্দ্রের ম'তদেহের সামনে দারোগা 
জিজ্ঞেস করছেন ম্যাঁজস্ট্রেটে সাহেব আসবে কি না। জমাদার উত্তর দিচ্ছে : 
'আজ্জে না, তাঁর আরও ৪ 1দন দেরী হবে, শনিবারে শচীগঞ্জের কুঠিতে সাহেবদের 
সাম্পিন পার্ট আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের ?বাঁব আমারাদগের 
সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচতে পারেন না, আমি যখন আরদ্শাল ছিলাম 
দোঁখয়াছি। নীলকর ও বোঁশর ভাগ ম্যাজস্ট্রেটেদের নৌতিক চাঁরব্রই ছিল 
এইরকম ; যে বিচারক পাদ্রী লঙের বিচার করোছলেন ?তনি এই অংশাঁটর উপরই 
বিশেষ জোর দিয়েছিলেন । তাঁর মতে জমাদারের এই উত্তি একটা “জঘন্য ঘৃণিত 
মানহানি” ; কারণ নীলকররা যে ম্যাজিস্ট্টেদের অবৈধ উপায়ে হস্তগত ক'রে 
1নজেদের কাধাঁসাদ্ধ ক'রে থাকে, এইরূপ হীঁঙ্গত এর মধ্যে আছে । গোলকচন্দ্ের 
বিচারের সময় দেখা যায় যে নীলকর ম্যাজিস্ট্রেটের পাশে বসে আছে এবং তারই 
পরামশমিতো বচার হচ্ছে । 1১৫৮] 

“নীলদর্পণের' দুই বছরের পূর্বে টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল, 
প্রকাশিত হয় । নীলকরদের অত্যাচার বাঙলার সামাজিক জীবনে ষে কি আলোড়ন 
সৃম্টি করোছল তার একটা পারচ্কার বাস্তব ছবি 'আলালের ঘরের দূলাল”-এও 
পাওয়া যায়: 






যশোহরে নীলকরের জুলুম আতিশয় বৃদ্ধ পা প্রজারা নীল 
বৃানতে একেবারে ইচ্ছুক নহে কারণ ধান্যাদ বুনিতে আঁক লাভ, আর 'যাঁন 


নীলকরের কুঁিতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন তাহার দফা একেবারে রফা হয় । 
প্রজারা প্রাণপণে নীল আবাদ করিয়া দাদনের টাকা পরিশোধ করে বটে কিন্তু 
হিসাবের লাংগুল বৎসর ২ বৃদ্ধি হয় ও কুঠেলের গোমন্তা ও অনান্য 
কারপরদাজের পেট অল্পে পুরে না। এইজনা যে প্রজা একবার নীলকরের 
দাদনের সুধামৃত পান করিয়াছে সে আর প্রাণান্তে কুঠির মুখো হইতে চায় না 
কিন্তু নীলকরের নীল না তৈয়ার হইলে ভারী বপ্ার্ত ।.."অপর যে সকল ইংরেজ 
কুঠির কর্মকাজ দেখে তাহারা বিলাতে আত সামান্য লোক কিন্তু কুঠিতে 
সাজাদার চেলে চেলে- কুঠির কমের ব্যাঘাত হইলে তাহাঁদগের এই ভয় ষে পাছে 
তাহাঁদগের আবার ইস্দুর হইতে হয় । এই কারণে নীল তৈয়ার করণাথথ তাহারা 
সব্বপ্রকারে, সব্বতোভাবে, সব্ব' সময়ে যত্ববান হয় । 

'মাতলাল (জাঁমদার ) সঙ্গীগণকে লইয়া হো-হো কারতেছেন- নায়েব নাকে 
চশমা দিয়া দণ্ডর খুলিয়া লাখতেছে ও চুনো বুলাইতেছে, এমন সময়ে একজন 
প্রজা দৌড়ে আঁসয়া চীৎকার কাঁরয়া বলিল--মোশাই গো, কুঠেল বেটা আমাদের 
সর্বনাশ করলে! বেটা সরেজমিতে' আপনি এসে মোদের বুনাঁন জমির উপর 
লাঙ্গল দিতেছে ও হাল গরু সব ছিনিয়ে নিয়েছে মোশাই গো । বেটা কি বুননি 
নষ্ট করলে! শালা মোদের পাকা ধানে মই দিলে । নায়েব অমনি শতাবধি 


নীল--০ 


১৩০ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 
পাকাঁসক জড় করিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখে কূঠেল এক শোলার টুপি মাথায়-_ 
মুখে চুরুট--হাতে বন্দুক-_খাড়া হইয়া হাঁকা-হাঁকি করিতেছে । নায়েব নিকটে 
যাইয়া মে'ও-মে'ও করিয়া দুই একটা কথা বালিল, কুঠেল হাঁকায় দেও ২ মার ২ 
হুকুম দিল। অমনি দুইপক্ষের লোক লাঠি চালাইতে লাগিল-_কুঠেল আপনি 
তেডে এসে গাল ছধড়িবার উপক্রম করিল-_নায়েব সরে গিয়ে একটা রাংচত্রের 
বেড়ার পার্বে ল্‌কাইল । ক্ষণেককাল মারামার লাালাঁঠ হইলে পর জমদারের 
লোক ভেগে গেল ও কয়েকজন ঘায়েল হইল । কুগেল আপন বল প্রকাশ করিয়া 
ডেংডেং করিয়া কৃঠিতে চলে গেল ও দাদখাঁয় প্রজারা বাঁটতে আসিয়া ণক 
সর্বনাশ,_কি সর্্মনাশ__' কাঁরয়া কীদাত লাগল । 

'নীলকর সাহেব দাঙ্গা কারয়া কৃঠিতে যাহয়া বিলাতীপাঁন ফটাস: করিয়া 
ব্রাণ্ডি দিয়া খাইয়া শিশ দিতে দিতে “তাজা তোজা” গান কাঁরতে লাঁগলেন-__ 
ক্‌কুরটা সম্মুখে দৌড়ে দৌড়ে খেলা কারিতেছে। 1তনি মনে জানেন তাঁহাকে 
কাবু করা বড় কিন, ম্যাজিস্ট্রেট ও জঞঙ্জ তাঁহার ঘরে সব্বদা আসিয়া খানা খান 
ও তাঁহারাদগের সাঁহত সহবাস করাতে পুলিশের ও আদালতের লোক তাঁহাকে 
যম দেখে আর যাঁদও তদারক হয় তবু খুন মোকদ্দমায় বাহর জেলায় তাঁহার 
বিচার হইতে পারিবেক না। কালা লোক খুন অথবা অন্য প্রকার গুরুতর দোষ 
করলে মফঃস্বল আদালতে তাহা'দগের সদ্য বিচার হইয়া সাজা হয় গোরা 
লোক এ সকল দোষ করিলে স্থাপ্রম কোর্টে চালান হয় তাহাতে সাক্ষী অথবা 
ফৈসাদয়া ব্যয়, ক্রেশ, ও বম্মক্ষতির জন্য নাচার হইয়া অস্পন্ট হয় সুতরাং বড় 
আদালতে উত্ত বা মোকদ্দমা 1বচার হইঙেও ফেসে বায় । 

'নীলকর যা মনে রয়াছিলেন, তাহাই ধাঁটন।  পরাদন প্রাতে দারোগা 
আসয়া জমিদারের কাচ্ার ঘ'রয়া ফেলিণ । দুক্বল হওয়া বড আগদ- সবল 
বস্তির নিকটে কেহই এগুতে পারে না। মৃতিলাল এই ব্যাপার দেখিয়া ঘরের 
1ভতর যাইয়া দ্বার বন্ধ কারল । নায়েব সম্মুখে আসিয়া মোটমাট চ্যান্ত করিয়া 
অনেকের বাঁধন খুলিয়া দেওয়াইল । দারোগা বড়ই সোর-সরাবত কাঁরতেছিল-_ 
টাকা পাইবা মাত্র যেন আগুনে জল পাঁড়ল। পরে তদারক করিয়া দারোগা 
মোঁজস্ট্রেটের নিকট দাঁদক বাঁচাইয়া রিপোর্ট করিল-_এঁদকে লোভ ওাঁদকে ভয়। 
নাঁলকর আমন নানা প্রকার জোগাড়ে ব্যস্ত হইল ও মেজিস্ট্েটের মনে দ্‌ঢ় বিশবাস 
হইতে লাগল যে, নীলকর ইংরেজ, খম্টান, মন্দকম্ম কখনই করিবে না- কেবল 
কালা লোকে যাবতীয় দ:ছ্কর্স করে। এই অবকাশে সেরেস্তাদার ও পেশকার 
নীলকরের নিকট হইতে জেয়াদা ঘুস লইয়া তাহার বিপক্ষীয় জমানবন্দশ চাঁপয়া 
সপক্ষীয় কথা সকল পাঁড়তে আরম্ভ করিল ও ক্লুমশঃ ছচ চালাইতে ২ বেটে 
চালাইতে লাগল । এই অবকাশে নীলকর বন্তুতা করিল- আম এগ্ছানে আসিয়া 
বাঙ্গালী দগের নানা প্রকার উপকার করিতোছি-_ আমি তাহাদিগের লেখা-্পড়ার 
ও ওষধপন্রের জন্য বশেষ বায় কারতেছি-আবার আমার উপর এই তহমত £ 
বাঙ্গালপীরা বড় বেইমান ও দাগ্গাবাঞজ। মেজিস্ট্রেটে এই সকল কথা শুনিয়া টিফিন 
কারতে গেলেন । টিফিনের পর খুব চুরচুরে মধুপান করিয়া চুরট খাইতে ২ 


নালদর্পণ ১৩১ 


আদালতে আইলেন_ মোকদ্দমা পেশ হইলে সাহেব কাগজ-পত্নকে বাঘ দেখিয়া 
সেরেজ্ঞাদারকে একেবারে বলিলেন-_-'এ মামেলা ডিসমিস কর । এই হুকুমে 
নীলকরের মুখটা একেবারে ফুলে উঠিল, নায়েবের প্রাত তিনি কটমট কাঁরিয়া 
দেখিতে লাগিন্লন। নায়েব অধোবদনে 'ঢিকুতে ২- ভুঁড়ি নাড়তে ২ বলিতে ২ 
চাঁললেন_ বাঙ্গালীদের জামদাঁর রাখা ভার হইল-_নীলকর বেটাদের জুলুমে 
মুলক ফাঁক হইয়া গেল 1, 

মহা-ীবদ্রোহ ও নীলশীবদ্রোহের ঢেউ বাঙলায় এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি 
করেছিল যার ফলে, জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্জ্াতসারেই হোক, জনসাধারণের 
বিদ্বোহের মর্মবাণী নিয়েই রচিত হয়েছিল বাঙলার প্রগাতশল সাহিত্য । 
মধুসূদন, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন, ব্কিম- সকলকেই এইসব 'ব্িটিশ-বিরোধশ 
গণাঁবদ্রোহ গভীরভাবে নাড়া দিয়োছল ॥ মধুসূদনের “মেঘনাদ বধ কাব্য” উচ্চবর্ণ 
1হম্দুদের মাম্ধাতা আমলের ও মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যণ্ধ 
ঘোষণা, তাঁর প্রচণ্ড দুঃসাহসেরই পারিচয় ॥। তাঁর “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো” 
জাঁমদারী অত্যাচারের স্বরুপ উদ্ঘাটন ক'রে দিয়েছে । হিন্দু-মুসলমান কষকদের 
জীবনকাহনী ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের এক্যবদ্ধ সংগ্রাম ফুটে উঠেছে 
জামদারদের বিরুদ্ধে “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো'তে, তেমনই ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
'নীলদর্পণে" । কালীপ্রসন্ন তাঁর হুতোম পণ্যাচার নক্সা'য় (১৮৬২) বাঙালী 
শাক্ষতেরা ১৮৫৭-এর জাতীয় মহাঁবিদ্রোহের প্রাতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করোছিল, 
তার প্রতি এতবড় মারাত্মক বিদ্রপের কষাঘাত আর কেউ কর্পে নি। নীল- 
বিদ্রোহের সময়কার আইন-আদালতকে বিদ্রুপ ক'রে হুতোম : 'গেয়াদার্য 
পর্যন্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে মফস্বলে চললেন । তুমুলকাণ্ড বেধে উঠলো ॥ 
বাদাবুনে বাঘ ( প্ল্যাপ্টারস-এসোশিয়েশন ) বেগতিক দেখে নাম বদলে ( ল্যান্ড- 
হোণ্ডারস এসোশিয়েশন ) তুলসী বনে ঢুকলেন । হরিশ মলেন। লং-এর মেয়াদ 
হলো! ওয়েলস ধমক খেলেন । গ্রাণ্ট রিজাইন দিলেন, তবু হুজুক িউল না ॥, 

হূতোম আর এক জায়গায় বলছে : “নীলকর লাহেবেরা দ্বিতীয় রেভোলিউসন্‌ 
হবে বিবেচনা করে'গভরণমেন্ট তোপ ও গোরা সাহায্য চেয়ে পাঠালেন । 
রোজমেণ্টকে রোঁজমেন্ট গোরা, গ্রানবোট ও এস্পেশিয়াল কাঁমশনর চল্লো। 
__মফস্বলের জেলে আর নিরপরাধীর জায়গা হয় না, কাগজে হলস্থযল পড়ে 
গেল ও অল্টর ব্রেড অবতার হয়ে পড়লেন । 

নীলকর-শোধষিত ও অত্যাচারত পল্লী-বাঙলার চিন্র পাওয়া যায় মীর মশররহ। 
হোসেনের উদাসীন পাঁথকের মনের কথা” নামক উপন্যাসে । মীর মশররফের 
বাঁড় ছিল কুষ্টিয়ায় এবং সেখানকার নীলকরদের অত্যাচারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
থেকেই উদাসীন পাঁথকের মনের কথা” রচিত হয়। নীলশবিদ্রোহ সম্বন্ধে মীর 
মশররফ হোসেনের বহ? তথ্য জানা ছিল এবং নীলবিদ্রোহের একটি ইতিহাস 
লেখার ইচ্ছাও তাঁর ছিল, কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। শেষজীবনে জলধর 
সৈনকে 'তাঁন লিখোছলেন : “তোমাকে নাঁলবিদ্রোহ সম্পর্কে অনেক নোট দিয়া 
যাইব । তুমি একখানি ইতিহাস িখিও, আমি এ বয়সে আর পারিলাম না।” 





১৩২ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


(জলধরসেন “বাঙ্গাল হরিনাথ", ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮) এই আবহাওয়াতেইআরও রচিত 
হয়েছিল বিখ্যাত বিষাদ-1সন্ধু"র প্রণেতা মোসারফ হোসেনের 'জমিদার-দর্পণ? | 

কোনো সন্দেহ নেই যে 'নীলদর্পণ" শান্তশালী মহৎ সাহিত্য ও জাতীয় 
সাহত্যও বটে। তাই বলে নাট্যকারের চিন্তায় যেসব গরুত্বপূণ" দুর্বলতা 
রয়েছে এবং যে দুবলিতাগুলি নাটকেও প্রকাশ পেয়েছে সেগুলিকে উপেক্ষা করা 
চলে না। দীনবন্ধু যে পরিমাণে নীলকরদের কালো ক'রে চান্রত করেছেন, 
বীভন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে দেই পারমাণে রাজভান্ত দোখয়েছেন, বহ? ক্ষেত্রে 
মাত্রা ছাঁড়য়ে গিয়েছে। যাঁদ রাজভান্তর খংটটা ঠিক থাকে নীলকরদের, রাজার 
জাত হলেও, গালাগাল দেওয়া যায়। সে সময়ে রাজভান্ত দেখাবার একটা 
প্রসপ্ত উপায় ছিল রাজার জাতকে দু'ভাগে ভাগ করা-ভাল ইংরেজ আর মন্দ 
ইংরেজ । নাটকের সব চরিন্রই-_ জমিদার মোড়ল থেকে শুরু ক'রে রুষক, 
কৃষমজুর সকলের মুখেই এক কথা-যাঁদ দুব্ত্ত ম্যাজিস্ট্রেটের বদলে ভাল 
ম্যাজিস্ট্রেটে আনা হয় তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে । এমনাঁক মেয়েদের মুখেও 
ভদ্র সাহেব অভদ্র সাহেব! প্রথম অধ্কে চতুর্থ দৃশ্যে সাবব্রী বলছেন: 
“আমার ছোট ছেলে বিন্দুমাধব যে বলে সাহেবরা খুব ভাল তাদের বিচার 
আছে। তা এরা ক সাহেব না সাহেবের চন্ডাল' ! এমন কি ভূমিহশন কুষক 
তোরাপের মুখ দিনেও দীনবন্ধু বলাচ্ছেন : “নীল স্মন্দিরা তো বেলাতের 
ছোটলোক ।:--ওরে না না লাট সাহেব কি নীলির ভাগ 'িতি পারে? তান 
লাম কনতি রে হালের গারনাল সাহেবডারে যদি খোদা বাঁচায়ে থাকে, 
মোরা প্যাটের ভাষ্ি,করে খাতি পারব” (প্রথম অঙ্ক, পণ্ম দৃশ্য )। 

'নীলদর্পণে'র ভূমিকায় দীনবন্ধু লিখেছেন যে নীলকরেরা ইংরেজ জাতির 
বহ্‌কালার্জতি বিমল প্রশন্ভামরসে কাঁট স্বরূপ ছিদ্র কাঁরতে প্রবৃত্ত” ; 
দীনবন্ধুর বিদ্বাস যে 'বৃটিশ ভারতের জমিদার ও বাবসায়ী সমিতি'ই (1,428- 
11010618000 00201097018] 48900180100. ০1737161915 171 নীলকরদের 
ধাবসা-প্রাতষ্ঠানের নাম ) হচ্ছে অত্যাচারী । কিন্তু ইংলশ্ডেবরা প্রজা পড়নের 
বিরুদ্ধে। তাই দীনবন্ধু অত্যাচারী নীলকরদের হাত থেকে রুষকদের মুত্ত 
করার জন্য শরণাপন্ন হচ্ছেন সাম্রাজ্ঞী ভিট্টোরিয়ার নিকট । মহাবিদ্রোহের পরে 
কোম্পানীর শাসনভার পার্লামেন্টের হাতে হন্তান্তরিত হওয়ায় তিনি খুবই 
আশাদ্বিত : প্রজাবৃন্দের স্রথ সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে । দাসী 
দ্বারা সন্তানকে ভ্ঞনদঃগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশশলা প্রজাজননী মহারাণী 
ভিন্োরিয়া প্রজাদিগকে স্বকোড়ে লইয়া শ্তনপান করাইতেছেন। এই ভাবালু 
রাজ ভীঁন্তর উচ্ছ্বাস শহুধু দীনবন্ধদরই নয় বেশীর ভাগ ভারতীয় ও বাংগালী বৃদ্ধি 
জীবীদেরই কথা । * 

'নীলদর্পণে'র আর একটা প্রধান দুর্বলতা হলো এই যে, নাট্যকার সেখানে 
জমিদার ও মহাজন? প্রথাকে অনাবশাকভাবে আদর্শায়ত করেছেন। ইংরেজরা 
ভারতে তাদের সাম্রাজ্যবাদের শোষণকে চিরস্থায়ী করার জন্য চিরদ্ছায়ী বন্দোবল্ের 
দ্বারা ক্ষায়ফ; জমিদার-মহাজন শ্রেণণীকে তাদের প্রধান মিন্ররূপে শীস্তশাল করেছিল 


নীলদর্পণ ১৩৩ 


এবং এই চিরছ্ছায়ী বন্দোকন্তই ভারতের, বিশেষ ক'রে বাঙলার চিরম্থায়' অভিশাপ 
হয়ে দাঁড়য়েছল। জাঁমদার-মহাজনরাই প্রত্যক্ষ ভাবে রুষকদের শোষণ ও 
নিষণতনের জনা দায়ী ছিল, বাঙলার এই অবস্থাটাই ছিল উনাঁবংশ ও বিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে বান্তব সত্য । এটাও মনে রাখা প্রয়োজন হবে যে বড়, মাঝারি, 
ছোট সব জাঁমদারই সাধারণতঃ টাকার লোভে নীলকরদের জাম বাক করেছিল । 
তাদের সাহাষ্য না পেলে নীলকরদের পক্ষে বাঙলার অভ্যন্তরে জাঁমদার রূপে 
বসবাস করা অসম্ভব হতো । এটাও আবার টিক যে বহং ক্ষেত্রে নীলকরদের সথ্গে 
জামদারদের নানা কারণে সংঘর্ষও হয়েছে, তাই বহু চ্থানে বিদেশী নীলকরদের 
বিরুদ্ধে রষক ও জামদারদের যবক্রফ্রটও গড়ে উঠেছে, 'নীলদর্পণে'র প্রধান নায়ক 
নবীন মাধব একজন ছোট জমিদার ( এবং তাঁর মহাজনী ব্যবসাও ছিল বটে ঘা 
থেকে তাঁর বেশ উপায়ও হতো) । নাটকে এই জমিদার পাঁরবারের লাঞ্ছনার কাহনীই 
প্রাধান্য পেয়েছে যদিও কৃষকদের লাঞ্চনার কাহিনীও যথেস্ট আছে। 'নীলদর্পণ' 
ঠিক কৃষক বিদ্রোহের চিন্র নয় । এ কথা উপেক্ষা করা যায় নাষে 'নীলদর্পণে” অত্যধিক 
ভাবাবেগ থাকার ফলে সে-যুগের গ্রাম'জীবনের প্রধান সত্যগঠাল চাপা পড়ে গিয়েছে। 

নীলদর্পণের প্রধান নায়ক নবীন মাধব বস্তু একজন ছোট জামদার | দীনবন্ধু 
তাঁকে চীান্রত করেছেন একজন প্রজাবৎসল প্যাট্টরিয়ার্ক রূপে, তাঁর প্রজাদের 
স্বার্থরক্ষক অভিভাবক রুপে । তাঁর প্রজারা যেমন তাঁর জন্য প্রাণ দিতে 
পারে, তিনিও তাদের জন্য প্রাণ দিতে পারেন। 1চরস্হায়ী বন্দোবস্তের 
মধ্য দিয়ে যে অসংখ্য বড়, মাঝাঁর, ছোট জামদার সৃষ্ট হয়োছুল তাদের প্রায় 
একশ' বছরের নিমম ও ন্চুর ইতিহাসের এই আহীডলিক একের খাপ 
খায় না। হাজার জাঁমদারের মধ্যে একটা নবীন মাধব পার্য়া গেলেও যেতে 
পারত, কিন্তু জাধদার-কুষকের সম্বন্ধের বাস্তব অবশ্হা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, 
দঁনবন্ধ্‌ ভাবাবেগের সাহায্যে জমিদারদের আদর্শীয়শীত করেছেন । 

এই সময়কার বাস্তব অবস্হা ছিল এই যে, কলুষকদের দ্যান্টভঙ্গীতে একটা আমূল 
পারিবত“ন ঘটছিল, এবং রুষকরা তাদের জাঁমদার “পতার' উপর মধ্যঘূগীয় নিভু 
শীলতা বর্জন ক'রে আত্মীনভরশশল হতে শিখাছল । বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীরা 
এই সত্যটা বুঝতে পারেন নি, কিন্তু লঙ্, আলেক্সজান্দার ডাফ, ব্ুমেনহাড* 
কুথবার্ট- যাঁরা বাঙলার রুষকদের ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন-_তাঁরা সকলেই কুষকদের 
মধ্যে এই পাঁরবতনটা লক্ষ্য করোছলেন। তাঁরা সকলেই নীল কমিশনকে 
বলোছলেন বে, তিতৃমীরের বিন্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং স্বোপাঁর মহাবিদ্রোহের 
ফলে রুষকদের স্বাধীন চেতনার উদ্ভব হয়েছে ।। ১৫৮ক | রুষকদের এই স্বাধীন 
চেতনা, সাংগঠাঁনক শান্ত ও তার তাৎপর্য দীনবন্ধু তাঁর 'নীলদর্পণে' ফুটিয়ে 
তুলতে পারেন নি। 

“নীলদর্পণ' ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পাদ্রী 
লঙ তার একটি কপি সংগ্রহ করেন। ছয় সপ্তাহ পরে. তাঁর পড়া হয়ে গেলে, তিনি 
বাস্গলা সরকারের সেক্রেটার সাঁটন-কারকে বইথানা দিলেন। তিনিও বাঙলা 
জানতেন এবং বইটা পড়ে লঙকে ওটা ইংরেজীতে অনুবাদ করাতে নিদেশি দিলেন, 


১৩৪ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


কারণ ছোটলাট ও আরও অনেক ইংরেজ উচ্চপদন্থ কর্মচারী বইটা পড়ার জন্য খুব 
ব্যাগ্র। লঙ মধুসূদনকে অনুবাদের ভার দিলেন । কাথিত আছে যে, ডেপনা্ট 
ম্যাজিস্ট্রেট তারকনাথ ঘোষের ঝামাপূকুরচ্ছ বাঁড়তে বসে মধুসূদন একরাব্রের মধ্যে 
'নীলদর্পণের' অনুবাদ শেষ করেছিলেন । সাঁউন-কারকে গ্রাণ্ট কিছু সংখ্যক 
বই নিজের খরচে ছাপিয়ে বাভিন্ন ব্যন্তিদের মধ্যে বিতরণ করার অনুমাত 
দিয়েছিলেন । তারপর গ্রাণ্ট নদী ভ্রমণে চলে গেলেন । এদিকে সাঁটন-কার সরকারাঁ 
খরচে লঙকে ৫০০ কাঁপ ছাপাতে বললেন, সরকারী খরচেই ২০০ ও তারও কিছ, 
বেশন কাঁপ বিশিন্ট ব্যান্তরদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো, বিলেতেও অনেকগাঁল কপি 
পাঠানো হয়েছিল ; সেখানে যাঁরা এই বই পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন 
গলল্যাডস্টোন, রিচার্ড কবডেন, জন ব্রাইট ইত্যাঁদ । (বাকল্যশ্ড, ১ম, পৃঃ ১৯৭) 

ভারতের শ্বেতাঙ্গ সমাজ রাগে আঁগ্নশর্মা হয়ে উঠল; ধের্যহারা হয়ে 
“নেটিভদের' খুব গালাগাল শুর করল ও লঙের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা 
আনল । এই মামলায় লঙের বিরুদ্ধে বাদীস্বরূপ দাড়ালেন ইংলিশ-ম্যানের' 
মাঁলক-সম্পাদক ওয়াল্টার বেট ও 'ব্রাটশ ভারতের জমিদার ও ব্যবসায়ী “সামাতির, 
সেক্রেটারি ফারগুসন। ১৮৬১ সালের ১৯, ২০ ও ২৪শে জুলাই, এই তিন দিন 
ধরে কলকাতার স্তৃপ্রিমকো্টে মামলা চলে এবং মামলা-চলাকালীন কোর্ট সবসমর 
সরকারী কর্মচারী, ইংরেজ ব্যবসায়ী, নলকর, পাদ্রী ওঅনেক সম্ভ্রাদ্ত বাঙালণতে 
ভার্তি থাকত। ২৪ জন বিশেষ জ:রীর মধ্য থেকে ১৭ জনকে এই 'বিচারের জন্য 
ডাকা হয়েছিল । এই ১৭ জনের মধ্যে কেবলমাত্র একজন ছিলেন ভারতীয়, 
মানিকাঁজ রুম্তমাঞ্জ আর সকলেই ছিলেন ইংরেজ । 

কোনো ব্যন্ত-বিশেবের মানহানি করেন ?িন বলে লঙের বিরুদ্ধে দেওয়ানী 
( ৫11] %৫61০০. ) আনা সম্ভব ছিল না, তাই এই ফৌজদারী মামলা । মামলাটি 
এনেছিল কলকাতার ইংরেজদের “জমিদার ও ব্যবসায় সম্ঘ*। তাদের পক্ষে 
প্রাসকিউটার ছিলেন পেটারসন ও কাউই, আর লঙের পক্ষ নিয়েছিলেন এগলিংটন 
ও নিউমার্চ । লঙের বিরুধ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে তিনি হলেন ইউরোপায়দের 
বরুদ্ধে একজন “10788850201 & 91810067018 0009 08102970018 0100, 
“সব থেকে সাজ্ঘাঁতক রকমের অপবাদের প্রচারক” । লঙের বিরুদ্ধে আরও বলা 
হয়েছিল যে তিনি মহৎ ইউরোপায়দের পিছন থেকে ছার মেরেছেন (৬৪8) 2 
$89 05০), যে ছার তিনি শানিয়োছিলেন অন্ধকারে বসে । এই বই ইংরেজদের 
পশুদের চাইতেও নীচ] ম্তরে নামিয়ে দিয়েছে ও তাদের স্বদেশকে লোকের চক্ষে 
হেয় করেছে, ইত্যাদি । সর্বশেষে প্রাসকিউটার পেটারসন জুরীদের নিকট 
আবেদন করলেন £ আমরা 'কি দেখি নি কিরকম একটা সক্ষম সুতোয় আমরা 
ঝুলছি 2 আমাদের ভারতে অবস্থান কতখানি বিপঙ্জনক তা কি এই সেইদিনকার 
সিপাহী-বিদ্রোহ আমাদের শেখায় নি? [১৬০] এই সূত্রে আরও একটি বিষয় 
উল্লেখযোগ্য এই ষে, মামলার সময় ইংরেজরা এবং স্বয়ং বিচারপাঁতি ওয়েল-সও 
“নীলদর্পণে'র লেখক ও অনুবাদকের নাম প্রকাশ করবার জন্য লঙকে যথেষ্ট - 
পণড়াপীঁড়ি করেছিল, কিদ্তু লঙ তা প্রকাশ করতে কোন মতেই রাজা হন নি। 


নীলদপণ ১৩৫ 


এগিংটন লঙের পক্ষ সমর্থনে বললেন যে 'ইংলিশম্যান' ও 'হরকরা'র 
সম্পাদকরা 'লাভের জন্য লেখে, কোনো বিশিষ্ট স্বাথের সমর্থনে তারা ভাড়াটিয়া 
লেখক ।' জেরার সময় 'ইংলিশম্যানের সম্পাদক রেট স্বীকার করলেন ষে তানি 
প্রতি বছর ১০০০. টাকার বেশি নীলকরদের কাছ থেকে পেতেন ।” [১৬১] আর 
ফোরবস: হুরকরার' সম্পাদক হবার দেড় বছর পূর্বে নিজেই নীলকর ছিলেন । 

এগাঁলংটন দেখালেন যে, যে বিচারপদ্ধাতি লঙের বিরুদ্ধে ব্যবহার হয়েছে 
সেটা 706 ৮০7 811 01707 8110. 101911)]ঘ 00089 01 07:009801, ; তাছাড়া 
এই আইন একশো বছরের পুরনো আইন ও ইংলগ্ডে এ আইন অচল হয়ে 
গিয়েছে । উপসংহারে এগাঁলংটন বললেন যে যাঁদ 'নীলদর্পণ' মানহানির কারণ 
হয়ে থাকে, তাহলে জগতের শ্রেষ্ঠ পুরাতন ও নতুন সাঁহত্যগলিও মানহানিকর 
ধলে ধরে নিতে হবে ' মলিয়েরের বইগুলি ছিল ডাক্তার ও পাদ্রীদের বিরুদ্ধে 
বিষোদ্গার। ডিকেন্সের “াঁলভার টুইস্ট” ওয়ার্কহাউস বাবস্থার বিরুদ্ধে এবং 
“নকোলাস নিকলবি' ইয়ক'সায়রের স্কুলগলর বিরুদ্ধে লেখা হয়োছল ; "টম 
কাকার কুটীর' লেখা হয়েছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে। কিন্তু এই বইগুলির 
কোনোটার বিরুদ্ধেই মানহানির মামলা আনা হয় নি। 1১৬২] 

বিচারপতি মর্ডণ্ট ওয়েলসের [১৬৩] জ:রীর প্রতি ভাষণ খোলাখুলি ও 
নিল'জ্ড ভাবে লত্র বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুট ছিল । এই ব্যস্ত:ট হলো সেই লোক যে 
কিছুকাল পূর্বে বলেছিল যে ভারতীয়রা হলো জা'লয়াত ও গ্তিথ্যাবাদীর জাত। 
[তিনি বললেন যে জুরী, সরকারী কর্মচারী, সৈমিক ও কর্রাসাঃ 
উৎপাত্ত মধ্যবিত্ব-শ্রেণণ থেকে, যে-শ্রেণণর মেয়েদের এই বইতে 
করা হয়েছে ও যে-মেয়েরা এদেশে এসে তাদের ম্বামীদের সঙ্গে এত পাঁরশ্রম ও 
কণ্ট স্বীকার করছে। [৯৬৪] বাঙালীদেরও তিনি একচোট প্রাণভরে গালাগাল 
দিয়ে নিলেন । 

লঙ আদালতে তাঁর শেষ বিবৃতিতে বলেছিলেন: “মউটিনি শেষ হয়ে 
গিয়েছে; কে জানে ভবিষ্যতে কি হবে? যা অনেকের কাছেই ভীতগ্রদভাবে 
ক্র থেকে দেখা দিচ্ছে আমি তার দিকে চোখ ঝজে থাকতে পার না। তা 
িকটেও হতে পারে, দরেও হতে পারে; কিন্তু রূশদেশ ও তার প্রভাব ভারত 
সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তার প্রভাব, যা কাবুলে বিশ বছর পূবে 
বিস্তার লাভ করেছিল তা ভারতবর্ষেও 'মিউিনির সময় অনুভব করা 
গিয়েছিল ৷ [১৬৫] লঙের দূরদর্শিতা প্রশংসনীয় । 

জুরারা লঙকে দোষা সাব্যস্ত করেন ও তাঁর একহাজার টাকা জরিমানা ও 
এক মাসের জন্য কারাগার বাসের আদেশ হয়। সুসাহিত্যিক কালাপ্রসন্ন সিংহ 
বিচারের রায়ের সময় আদালতে উপচ্ছিত ছিলেন । রায় বার হওয়ামান্র তিনি 
জাঁরমানার এক হাজার টাকা 'দিয়ে দেন। এবং রাজ্জা প্রতাপচম্দ্র সিংহ উকিলের 
ব্যয় বহন করেন । লঙে্ের মামলার সময় দীনবন্ধুও মামলার খরচ বহন করতে 
প্রাতশ্রুত হন। 'নালদ্পণের' প্রথম নংস্করণ শেষ হলে কালণপ্রস্ নিজের 
খরচে শ্বিতণয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ও বিনামূল্য বিতরণ করেন। 






১৩৬ নীল বিদ্রোহ ও বাঙাল? সমাজ 


উনাবংশ শতাব্দীতে ভারতে যতগ্দলি অন্যায় অবিচারের উদাহরণ দেখা যায় 
লঙের বিচার তার মধ্যে অন্যতম ; সভ্য জগতের ইতিহাসে এই রকম 'বিচার- 
প্রহসনের উদাহরণ খুব কমই আছে যার সঙ্গে এর তুলনা করা চলে । মহারাজা 
নন্দকুমারের বিচারক, ভারতায়-বিদ্বেষী উদ্ধত প্রক্াতির ইমপে"র সঙ্গে মড্াণ্ট 
ওয়েলসের অনেক সাদৃশ্য আছে। ইমপে"র মতো একই চেয়ারে বসে, একই 
ঘরের মধ্যে ওয়েলস লঙকে শান্ত দিয়েছিলেন । 

হরিশচন্দ্র তাঁর "হন্দু পেট্রিরট'এ ওয়েলসের ব্যবহার তাব ভাষায় 'নন্দা 
করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন যে ওয়েলস নিরপেক্ষ বিচারকের মতো ব্যবহার 
করেন নি, তান নীঞ্লকরদের উকিলের মতো ব্যবহার করোছিলেন। জ:রীরাও 
ছিল নীলকরদের হাতের পুতুল । সত্তরগুঁল সব ওয়েলসের হাতেই ছিল, 
এবং ন্যায় বিচারের পরিবর্তে” তিনি খুব কৃতিত্বের সঙ্গে পুতুল নাচ দৌখয়ে- 
ছিলেন। অন্যান্য ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতেও এই বিচার প্রহসনের তাঁর 
প্রতিবাদ হয়োছল । 

ইংলন্ডেও এই 1বচার-প্রহসনের প্রতিক্রিয়া কম হয় ?ন। এডেইলী-নিউজ» 
'্পেকটেটর, “স্যাটারডে-রাভিউ, 'লণ্ডন রিভিউ,” “হোম নিউজ” ইত্যাদ সব 
পান্রকাগুলিই ওয়েলসের বিচার-প্রহসনকে তীর ভাষায় 'ীনন্দা করে। 'লণ্ডন- 
(রাভউ' দাবী জানায় ষে ভারতীয় কুষকদের অবস্হা, ভারতে বিচারের ব্যবচ্হা 
ইত্যাদি সব বিষয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন । 'ফ্লেড অব ইণ্ডিয়া'র লন্ডন 
প্রতানাধ ইংলণ্জ্ . এই সব প্রতীক্ষা বিবেচনা ক'রে লিখলেন যে, এমন 
কাউকে দেখা মা ওয়েলসের বিগার সম থ'ন করতে সাহস করছে । কেবলমাত্র 
টাইমস" না এদিকে না ওঁদকে, ধার মাছ, না ছুই পানি' ঝরে তার কর্তব্য শেষ 
করেছে । তারপর তিনি মন্তব্য করেছেন যে, 'এ£ রকম সংকটের সময় এই 
বিচারের মতো অবিচার ও আববেচনার কাজ আর হতে পারে না। ভারতের 
কুশাসনের ইতিহাসে এটা একটা দাগ রেখে দেবে ।। 

লঙ্রে বিচারের প্রাতীক্রিয়া ভারতেও অনেকদিন ধরে চলছিল । মর্ডান্ট 
ওয়েল-সের বাঙালীদের প্রাতি অসব্গত ও অন্যায় গালাগাল স্বভাবতই বাঙালী 
সমাজকে চণ্চল ক'রে তুলেছিল । এর প্রাতিবাদে অনেক সভাসামাতির পর হর 
হয় যে ভারত সরকারের কাছে এর প্রতিকার দাবী ক'রে একাঁট দরখাস্ত প্রেরণ 
করা হবে। শিক্ষিত বাঙালীরা এবিষয়ে সেসময়ে কিরূপ এক্যবদ্ধ হয়োছলেন তার 
[কিছুটা বোঝা যায় ১৮৬২ সালের ১৪ই এরঁপ্রল তারখের “সোমপ্রকাশ" পন্িকা 
থেকে : পু 
“ললঙ সাহেবের বিচার-কালে স্যার মডণণ্ট ওয়েল-স- যাবতীয় বাঙালশীকে গাল 
দিয়াছিলেন বাঁলয়া এতদ্দেশী সমুদয় প্রধান লোক একক্র হইয়া শোভাবাজারে 
রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটিতে এক সভা কাঁরয়া স্যার মডণণ্ট ওয়েল:সের 
দূস্বভাবের বিষয় স্টেট সেক্লেটারর গোচর করিলেন। প্রায় ২০,০০০ লোক এ 
আবেদন-পন্রে স্বাক্ষর করেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই আবেদন পত্র গোপনে 
মৃ্রত হইয়া স্বাক্ষরার্থ প্রায় একমাস চতুর্দিকে প্রেরত হয়, 'ইংলিশমযান' ও 


নীলদপণ ১৩৭ 


“হরুকরা” সম্পাদক এক খণ্ডের জন্য &০০ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। এরূপ 
একতা হইয়াছল যে তথাপি কেহ এক খণ্ড দেন নাই । স্যার চার্লস উড উত্ত 
আবেদনের উত্তরদান কালে মডণস্ট ওয়েল্সকে সাবধান করিয়া দিলেন ।, 1১৬৬] 

নীলকরদের অত্যাচার সম্পকে ছোটলাট গ্রাণ্টের মন্তব্য ও নীল-কামশনের 
সভাপাঁতরুপে বাঙলা সরকারের সেরেটার সীউন-কারের কাকলাপে নীলকররা 
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল । নীল-কাঁমশনের আঁধবেশন চলাকালেই নীলকররা ১৮৬০ 
সালের ২৬শে জুলাই ভারত সরকারের নিকট ছোটলাটের বিরুদ্ধে এক আবেদন- 
পত্রে অভিযোগ আনল যে ছোটলাট যে পন্হা অবলম্বন করেছেন তাতে নীলব্যবসার 
একেবারে সর্বনাশ হবে এবং তান যেভাবে মাঁলক ও শ্রামকদের ঝগড়ায় 
( 0181)069 1)065990. 68/0165] %0৭ 18007) বেআইনী ও অবৈধভাবে 
আচরণ করছেন তা যেন সত্তর বন্ধ করা হয়। বড়লাট নীলকরদের আবদন অগ্রাহ্য 
করলেন ও গ্রাণ্টকে সমর্থন জানালেন। 

নীলকররা এতে খুব নিরুৎসাহ না হয়ে একেবারে “হোমে গিয়ে আন্দোলন 
শুরু করল। লম্ডনে তাদের সব চাইতে বড় কীর্ত হলো 43281770175 809. 
7৪7181)5+ নাম দিয়ে একখানা প্ণীন্তকা বার করা। তার মূল কথা হলোষে 
ছোটলাট গ্রাণ্ট বিচারালয়ের স্বাধীন কাধে হস্তক্ষেপ কবে ভারতে ইংরেজ 
বাসিন্দাদের প:ঁজ ও ব্যবসা নষ্ট করছেন আর বাঙলায় বর্তমানে যে মারাত্মক 
বিদ্রোহ ও আগ্নকাণন্ড হচ্ছে তা তানই ঘটয়েছেন । গ্রাণ্টকে তারা 409 7)798076 
17161) 17119900169 01511 9975109 0.669:2080 ও ৪ তাঁর স্হকম্দের 
50161] 158611%15? বলে বর্ণনা করল । গ্রাণ্টের মতো একজন্ঞ্জাজ্ত ও দূরাভিসম্থি- 
পূণ স্বৈরাচারী শাসকের হাত থেকে তারা মুক্ত হতে চায়_যে শাসক পাঁথবীর 
সুন্দরতম দৈশকে শাসন করছেন” । [১৬৭1 শুধুমাত্র গালাগালিতে সন্তুষ্ট না 
হয়ে 'হরকরা” ছড়া লিখতে শুরু করল ও গ্রাণ্টকে একাধারে চেগ্গিস, তৈমূরলঙ্গ, 
কুবলাই খান ও নাদির শাহর সংমিশ্রণ বলে বর্ণনা করল । 1১৬৮, 

ইতিমধ্যে বাঙলা সরকারের একখানা পুস্তকে (991906028 (005 008 
79০০৭৪01658. 00581005870 0 958%1--1০. স্‌] ) নদীয়া 
1বভাগের কাঁমশনার লাসংটনের ৯৮৩০ সালের ৬ই আগস্ট বাঙলা সরকারের 
সেক্রেটারিকে লাখত একখান চিঠি প্রকাশিত হয় । এই চিঠিতে বলা হয়োছল 
যে, যশোহর জেলায় অবাশ্থত লক্ষরীপাশা গ্রামের নীলকুঠির অধ্যক্ষ জন ম্যাক- 
আর্থরের প্ররোচনায় একটা দাঙ্গা হয় এবং তাতে একজনের মৃত্যু ঘটে। এ 
পূভ্ভক বার হবার সধ্গে সত্গে ম্যাকআর্থার গ্রান্টের বিরুদ্ধে স্থীপ্রমকোর্টে মানহানির 
মামলা রুজু করেন । মানহানি প্রমাণিত হয় না এবং ম্যাকমার্থার হেরে যায়। 

প্রথমদিকে বড়লাট ক্যানিং ছোটলাট গ্রাণ্টের নীতিকে সমর্থন জানিয়েছিল, 
পরে এই নীলের ব্যাপার নিয়েই তাদের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দেয় তা অন্ত 
বলা হয়েছে । গ্রাণ্ট শেষ পযন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সাঁটন-কারকেও 
লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল, আর এসলী-ইডেন খুব অঙ্গের জন্য বে'চোঁছলেন ॥ 

বাঙলায় নীল আন্দোলনের, বিশেষ ক'রে খাজনা বৃদ্ধি-বিরোধী আন্দোলনের 


১৩৮ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


জের আরও অনেকদিন পযন্ত চলেছিল । তারই পাঁরণাঁতি লাভ করল পাবনা- 
[সিরাজগঞ্জের ১৮৭২-৭৩সালের হন্দুমুসলমানের এক্যবদ্ধ ব্যাপক কষকাবদ্রোহে । 
এই বিদ্রোহ ছিল, বিদেশ নীলকরদের বিরদ্ধে নয়, বাঙ্গালী জমিদার মহাজনদের 
শোষণ ও 'নিযাতনের বিরুদ্ধে । এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র ক'রে নীল্দর্পণের” মডেলে 
মোসারফ হোসেন লিখলেন 'জমিদার দর্পণ ; তিনি তাঁর নাটকের ভ্ঁমকায় 
লিখলেন: 'জমিদারদিগের অত্যাচার উদাহরণের দ্বারা বার্ণত করাই ইহার 
উদ্দেশ্য । নলকরদের সম্বন্ধে বিখ্যাত “নীলদর্পণের, যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ 
জমিদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য ।, 

এটা সর্বজন বিদিত যে বাঙলাদেশে, বিশেষ ক'রে পূর্ব বাঙুলায়, বেশীর ভাগ 
জমিদার ছিল হন্দু ও বেশীর ভাগ কৃষক ছিল মুসলমান ;: এই কারণে বহু 
ক্ষেত্রে জমিদার-রুষকদের মধ্যে স্বাভাবিক শ্রেণী-সংগ্রামীট একটা অস্বাভাবিক 
সাম্প্রদায়ক লড়াইয়ের রূপ নেয় । মোসারফ হোসেন এই সাম্প্রদায়িক রূপটীকে 
পরিহার করার জন্যই তাঁর 'জামদার দর্পণে' জমিদার ও রুষক উভয়কেই চিন্রিত্ত 
করলেন মুসলমান । মুসলমান জমিদার আর তার প্রজারা মুসলমান ব'লে তাদের 
উপর শোষণ ও নির্যাতনে হিদ্দু জমিদারদের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। 
“নীলদর্পণে রোগ যেমন ক্ষেত্রমাণর উপর অত্যাচার করেছিল, 'জমিদাব দর্পণে, 
মুসলমান জমদারকে একইভাবে মুসলমান রুষক নারীর উপর নির্যাতন করতে 
দেখা যায়, যেঙ্ন 

'হাওয়ান আলম্্ু।(॥॥ কেমন? এখন তো হাতে পড়েছ। এখন আর কে রক্ষা 
করবে 2 বাড়ীতে হ্ধনবাস যে বলেছিলে, ও*র উপরে কি হাকিম নেই 2 কই 
কাকেও যে দেখতে পাইনে ! তোমার সে বাবারা কোথায় 2 এখন দেখে না! এসে 
রক্ষা করে না! সত সতী ক'রে বড় ঢলে পড়তে ! এখন সতীত্ব কোথায় থাকবে ? 
আমার হাতে তো পড়তেই হোলো, তবে আর এত ভিরকটি কল্পে কেন? আমার 
ক্ষমতা আছে কিনা তাও তো দেখলে 2 আরো এখান দেখতে পাবে জান! 
এতদিন আমার জানকে যে এত হয়রান কোরেছ জান: ! এস তার প্রতিফল দিই । 

নুরন্নেহার ॥ ' সকরুণে ) আপনি সব করতে পারেন ! আমি আপনার 
প্রজা, আম আপনার মেয়ে, আপাঁন আমার বাপ! জাত মান রক্ষা করতেও 
আপাঁন. প্রাণরক্ষা করতেও আপাঁন ' আম আপনার মেয়ে, আপাঁন আমার বাপ ! 
( রোদন ) আপাঁনই জাতকুল রক্ষা কোরবেন ! 

“হায় ॥ এই যে তাই কচ্ছি! ( নুরুল্নেহারকে টানয়া লইতে উদ্যত ) 

'নূর॥ (মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া সরোদনে ) আমায় ছেডে দিন ! গলায় 
কাপড় দে বলছি আমায় ছেড়ে দিন! আমি আপনার মেয়ে! আপাঁন আমার বাপ। 
আমার কাপড় অসামাল হোলো, কাপড় পরি, ছেড়ে দিন ! 

'হায়॥॥ “ রুমাল দ্বারা মূখ বন্ধন কারিতে কাঁরিতে । কাপড় নেওয়াচ্ছি 1১: 

( “'জামদার দর্পণ+, দ্বিতীয় অঞ্ক : তৃতীয় গভণাঞ্ক ) 
ল্*পট সাম়াজ্যবাদী নীলকরের অত্যাচারে গর্ভবতী ক্ষেত্রমাণর ষে রকম অবশ্থা 
হয়েছিল, বাঙ্গালী জাঁমদারের পাশান্ক নির্যাতনের ফলেও নরুল্েহারের মৃত্যু 


নলদপণ ১৬৯ 


ঘটল। এটা কাজ্পনিক নয়, বাস্তবে এরকম পাশবিক ঘটনা ঘটত। “জমিদার 
দ্পণের” শেষভাগে আমরা দেখতে পাই নঃরুমেহারের স্বামী আবু জাম্রদারের 
বিরুদ্ধে মামলা করল । বিচারের নামে প্রহসন হলো । এই শাসনে যে গরাঁবের 
জন্য আইন নয় তা সুন্দর ভাবেই দেখানো হয়েছে-জমিদার বেকস্গুর 'নর্দোষ 
ব'লে প্রমাণিত হলো । কপদক শূন্য হয়ে আব গ্রাম ছেড়ে পথে এসে দাঁড়াল। 
বাঙ্গালী শাক্ষিত বাঁদ্ধজীবীরা-যারা জা্নদারী প্রথা থেকে উদ্ভূত এবং তারই 
উপর নিভরশীল--যারা “নীলদর্পণ" খুবই পছন্দ করেছিল, তারা “জামদার 
দর্পণ; পছন্দ করতে পারোন । 

দীনবস্ধু নীলকরদের জানোয়ার বলোছলেন । মোসারফ হোসেনও জমিদারদের 
শানোয়ার বলোছিলেন ৷ যদিও মোসারফ হোসেন নিজেই ছিলেন জমিদার বংশের, 
[তিনি জানোয়ারগুলোকে ক্ষমা করতে পারেনান। 'জামদার দর্পণের, উৎসর্গ- 
পত্রে তিনি লিখেছিলেন : 'জামদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয় স্বজন সকলেই 
জমিদার, সুতরাং জমিদারের ছবি আঁঙ্কত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে 
নাই।” তাঁর নাটকের প্রস্ঞাবনায় সূত্রধর বলছেন : “আচ্ছা মফস্বলে একরকম 
জানোয়ার আছে জানেন ? তারা কেউ কেউ সহরেও বাস করে। সহরের কুকুর কিন্তু 
মফস্বলে ঠাকুর-".”, এইজানোয়ারেরা 'আবার দুই দল, যেমন হিন্দ; আর মুসলমান )' 

“নীল দর্পণ' জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে এবং জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
যেমন কিছু বলেনি, তেমনই ভারতে ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্বেও তার 
কোনো বন্তব্য নেই। 'জামদার দর্পণ সম্বন্ধেও বলা এলে যে জামদারের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে যূদ্ধ ঘোষণা করলেও, জমিদানু্ী প্রথার বিরূদ্ধে এবং 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলোন। 

'জমিদার দপ'ণ” সম্বন্ধে বঞ্কিম বলেছিলেন যে নাটক হিসাবে এটা একটা ভাল 
নাটক, তবুও “জমিদার দর্পণ” যাতে আঁভনয় নাহতে পারে তার জন্য চেষ্টার 
তটি হয়ান, অভিনয় হয়ওন, যেমন হয়নি মধুস্দনেরও জমিদার-বিরোধশ 
নাটকের “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ”র। 

মহাবিদ্রোহের পরাজয়ের ফলস্বরূপ যখন ভারতে ও বাঙলাদেশে হিন্দু 
পৃনরুখানবাদের জোয়ার শুরু হতে যাচ্ছে সেই সম্ধিক্ষণে মীর মোসারফ হোসেন 
তাঁর “বসন্ত কুমার” নাটকের (১৮৭৩ প্রন্তাবনায় লিখোঁছলেন : ৃ 

“নটী £ বসম্ত কৃমারী 2 কার রাঁচত ? 

“নট ঃ কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মোসারফ হোসেন রচিত । 

'নটী £ ছি! ছি: এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কল্লেন ? 

“নট £ কেন? মহসলমান হয়ে কি একেবারে অপদন্ত হয় ? 

“নট £ তা নয়, এই সভায় কি সেই নাটকের আভিনয় ভাল হয়? হাজার 

হোক মুসলমান ! 

“নট $ অমন কথা মুখে আনিও না। এ সর্বনেশে কথাতে ভারতের সর্বনাশ 

হচ্ছে ।' 

মোসারফ হোসেনের এই সাবধান বাণী হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা কর্ণপাত 


১৪০ নীল 'বদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


করেননি এবং প্রধানত তাঁরাই ভারতের ও বাঙলাদেশের “সর্বনাশ' ইচ্ছারুতভাবে- 
পুনরুখানবাদের মধ্য দিয়ে ডেকে এনেছিলেন। উপর তলার শ্রেণীগুলি 
গণবিক্ষোভ ও গণবিদ্রোহের পরিচয় পেয়ে গিয়েছে, তার ফলে ভয়ানক আতাঁৎকত 
হয়ে উঠেছে, তাই তারা ইতিহাসের চাকাটাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেবার 
প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছে । ভারতের সেই “সর্বনাশের” আদর্শগত 'ভাত্ত 
স্থাপন করোছলেন স্বয়ং বাঁঙ্কমচন্দ্রু তাঁর 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণন' 
1 ১০৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭ ), ধিমতিজ্ত্ (১৮৮৮ ইত্যাদি গ্রন্হের মধ্যে । 

জামদার কর্তৃক রুষকদের শোষণ ও ন্যাতনের কথা বাঁ্কম ষে ভালভাবেই 
জানতেন, তার প্রমাণ হলো তাঁর “বঙ্গদেশের কষক'। তাতে ?তান বলোছিলেন 
যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হচ্ছে বাঙ্গালীর চিরদ্থায়ী দুদ্শশার কারণ । অথচ বাঁত্কম 
কোনো প্রতিকারের পথ দেখতে পারেন নি। চেষ্টাও করেন ন--১৭৯৩ সালে 
যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। এই ভ্ান্তির উপরে 
আধুনিক বঙ্গসমাজ নাম্মত হইয়াছে । চিরচ্হায়ী বন্দোবদ্তের ধ্বংসে বঙ্গ 
সমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপাস্হত হইবার সম্ভাবনা । আমরা সামাজিক 
বগ্লবের অনুমোদক নাহ ।” (বিঙ্গদেশের রুষক*, সাহিত্য সংসদ সং, পৃঃ ৩০৯)। 

নিষণতন সহ্য না করতে পেরে কষকরা বিদ্রোহ করলেই বাণ্কম আতঙবগ্রন্ত 
হয়ে পড়তেন। তান বলতেন: তুমি আম দেশের কয়জন 2.."সকল রাঁষজীবা 
ক্ষেপলে কে কোথায় থাকবে 2 কুষকদের ক্ষেপতে দেখে যোসারফ হোসেন যখন 
'জাঁমদার দ্পণ" লিষ্টলেন তখন বাঁতকমও ক্ষেপে গেলেন বিঙগদশশনে তানি 
এ নাটকের সমালোচষ্টর করতে 'গিয়ে নাট্ট্কারকে 'জামদার দপ'ণ” বাক করা বন্ধ 
ক'রে দিতে উপদেশ দিয়ে লিখলেন যে. 

“এই দর্পণে জমাদারের যে প্রাতাবম্ব পাঁড়য়াছে তাহা বিক্কত কি প্ররুত সে 
বিষয়ে আমরা কিছুমাত্র আলোচনা করিতে চাহি না, এ তাহার সময় নহে ।***আমরা 
পাবনা জেলার প্রঞ্জাদগের আচরণ শহানয়া বিরক্ত ও বিষাদযুন্ত হইয়াছি। জলন্ত 
আগ্নতে ঘ্‌তাহ1ত দেওয়া নগ্প্রয়োজনীয় । আমরা পরামশ দিই যে, গ্রন্হকারের 
এসময়ে এ গ্রন্হ 1বক্লয় ও 1বতরণ বন্ধ করা কতব্য।” ( বিঙ্গাদর্শন', ভাদ্দু, ১২৪০ ) 

'জামদার দপণের" প্রসঙ্গে বাঁত্কম 'নীলদর্পণে'রও কঠোর সমালোচনা করলেন 
_যে নীনদ্পণকে তিনি এঢসময় প্রণংসা করোছলেন। তিনি লিখলেন : 
“নীলদপ'ণকার প্রভাতি যাহারা সামাঁজক কুপ্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন 
করেন আমাঁদগের বিবেচনায় তাঁহারা নাটকের অবমাননা করেন। নাটকের 
উদ্দেশ্য গ্রুতর_যে সকল নাটক এইরুপ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়, সে সকলকে 
আমরা নাটক বলিয়া স্বীকার করতে পারি না। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃণ্টি-_ 
সমাজ সংদ্কার নহে। মৃখ্য উদ্দেশ্য পারিত্স্ত হইয়া সমাজ সংস্কারণা ভগ্রায়ে 
নাটক প্রণীত হইলে নাটকের 'নাটকত্ব থাকে না।* (এ) 

এই 46 107 ৪:৮৪ ৪৯*৩-এর উপদেশ অন্যদের জন্য, বিশেষ কারে তাঁরা 
যখন &.কে সমাজ-সংস্কারের কাজে লাগাত । কিন্তু বাৎকম নিজে যখন তাঁর 
উপন্যাসের মধ্য দিয়ে হিন্দু পুনরুখানবাদের প্রীতীক্রল্লাশীল আদর্শগ্াল 


নালদর্পণ ১৪১ 


প্রচার করলেন তখন তাঁর 4৮ 107 ৪:9৪ 8৪৩-এর কথা বেমালুম ভূলে 
গেলেন। 

যাইহোক, প্রগ্রীতিশশলতার দিকে ঝোঁক তখনই শেষ হয়ে যায় নি। 'জামদার 
দর্পণ” অভিনীত হলো না বটে, 'িন্তু সে-বছরই ন্যাশনাল থিয়েটারে স্বদেশী 
নাটক “ভারতমাতা” ও “ভারত রাজলক্ষমী” আঁভিনয় হলো; অধেশ্দিশেখরের 
ইংরেজ 'ফারা্গদের নিয়ে বিদ্রুপাত্মক নাটক 'মাস্তাফি সাহেবের তামাসা”-রও 
অভিনয় হলো। ১৮৭৫ সালে দক্ষিণাচর্ণ চট্টোপাধ্যায়ের চা-কর দর্পণ প্রকাশিত 
হলো। তারপর "জরেন্দ্র বিনোদনী' ও জিগদানন্দ ও যুবরাজ" আভনীত হলো । 
বাঙলা নট্টমণ্ণ প্রবলভাবে ইংরেজ-বিরোধী-আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠতে লাগল। 
আঁভনীত নাটকগলির মধ্যে ইংরেজদের অত্যাচারের কাহিনীগুলি আঁভনয়ের 
ঝোঁক প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু এই চিন্তাধারাগুলি ইংরেজ-বিরোধা 'হলেও 
তখনও সাগ্রাজ্যবাদ-বিরোধিতায় পাঁরণত হয়ান, যদিও স্বাভাবক গাতিতে সেই 
দিকেই চলোছিল ; তখনও “ভাল সাহেব ও মন্দ সাহেব'-এর বিভাগটা বুদ্ধি- 
জীবীদের মধ্যে মোহ স্স্ট ক'রে চলেছে । এই শিক্ষাটার জন্য তাদের আরও 
অনেক আঁভজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন হবে । 

বাঙলাদেশের এই ইংরেজ-বরোধী মনোভাব দেখে অনেকেই বেশ চিন্তিত 
হয়ে উঠলেন । “এই সমস্ত দেখেশুনে জনৈক ইংরেজ সাংবাঁদক সাবধানবাণী 
উচ্চারণ ক'রে বললেন, ক্ষুধার তাড়না থেকেই ঘটেছিল এঁতহাসিক ফরাসী 
[বিগ্লব***সত্য বটে ভারতের লোকেরা ফরাসীদের চেয়ে বেশী সহন- 
শীল, অনেক বেশী দাস্যভাব সম্পন্ন । কিন্তু ক্ষুধার তা ও ধৈষণচন্যাত 
ঘটাতে পারে । (নরহারি কাবরাজ ঃ প্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা, পৃঃ ১৫৫1) 

নাটকে ইংরেজের বিরুদ্ধে মনোভাবকে প্রতিরোধ করার জনা ১৮৮৬ সালে নাট্য 
নিয়ন্ত্রণ আঁডনন্যান্স পাশ হলো এবং বলা যায় যে, প্রায় এই সময় থেকেই পাশাপাশি 
উপন্যাস্জগতে বাত্কমচন্দ্রু এবং নাটাজগতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ একের পর এক পুরাণ, 
ধম'মাহাত্ম, ধম“তত্ত্, অবতারবাদের মাহাত্মের বন্যায় সারা বাল্গলা দেশ ভাসম়ে 
দিলেন। রামমোহন, ডেরোজিও, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগরের পর 
অনুসরণ ক'রে রাম' নারায়ণ তকর্রত্, মধুসদন, দীনবন্ধু, মোসারফ হোসেন, 
সতীদাহপ্রথা, বাল্য বিবাহ, বহযবিবাহ, কোলিণ্য প্রথার বিরুদ্ধে, বৈধব্য ও অন্যান্য 
কুপ্রথার বিরুদ্ধে ও ধর্ম-গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে, ইংরেজের ও জমিদারের অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে এক বিরাট আভষান শহর করোছিলেন, তাঁদের ব্রাট-বিচাত যাই থাকুক 
না কেন, তাঁদের সেই মহান: প্রচেষ্টা ছিল সম্মুখগামী। বথ্কিম-গিরিশ-অমৃতলাল 
'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী” “সীতারাম, চৈতন্য লীলা, “নিমাই সন্যাস,, 
“প্রহলাদ চারত্র,, শবল্লমঞ্গল,। 'জনা'র সাহায্যে ইীতিহাসের ঘড়ির কাটা উল্টোদিকে 
ঘুরিয়ে দিয়ে ভারতীয় সমাজকে পশ্চাৎমুথা ক'রে দেবার চেষ্টা করলেন। তৎং- 
কালীন সমাজে এই ভিন্নমূখীন দই ধারা লক্ষণীয় । 







নীল-কমিশন 


বহুদিন ধরে অনেকে যা দাবী করোছিলেন, অবশেষে সরকারকে বাধ্য হয়ে সেই 
নীল-কমিশন বসাতে হলো । নীল-ীবদ্রোহ যখন চরমে উঠেছে, ঠিক সেই সময়ে 
পাঁচজন সদস্য নিয়ে ১৮৬০ সালের ৩১শে মার্চ, বাঙলাদেশে নীলচাষের অবন্থা ও 
কষকদের আভিযোগ তদন্ত করার জন্য নীল-কমিশন গঠিত হয় । এই কমিশন 
১৮ই মে থেকে ১৪ই আগস্ট পযন্ত ১৩৬ জনের (১৫ জন সরকারী কমণারা, 
২১ জন নঈলকর, ৮ জন পাদ্রী, ১৩ জন জমিদার, ৭৭ জন রায়ত ) সাক্ষ্য গ্রহণ 
করে ও ২৭শে আগস্ট রিপোর্ট পেশ করে । সরকারের পক্ষ থেকে ছিলেন 
সাঁটন-কার ( সভাপাঁতি ) ও আর. টেম্পল, পাদ্রীদের পক্ষ থেকে রেভারে'ড সেইল, 
নীলকর সাঁমাতর পক্ষ থেকে ফারগ্‌সন ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোশিয়েশনের 
পক্ষ থেকে চন্দ্রমোহন চ্যাটাজাঁ। চন্দ্রমোহনকে কামশনের সদস্য করার জন্য 
বাঙালীরা খুবই অসন্তুত্ট হয়েছিলেন, কারণ তিনি না ছিলেন রায়তদের প্রাতানাধ 
হবার উপযূ্ত, না ছিলেন শিক্ষিত বাঙালীদের প্রীতাঁনাধ হবার উপয্বস্ত । বস্তুত- 
পক্ষে উত্তরাধিকার সূত্রে কিফাজ্গ? হলেও, তিনি নিজেকে নোৌঁটিভ মনে করতে 
লাঙ্জত বোধ করখেন এবং ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ, আদবকায়দা সবই সযত্ে 
আয়ত্ত ক'রে না | জাতিবিদ্বেষ, ইংরেজ-বিদ্বেষ ইত্যাঁদ নীচতা থেকে 
তান ছিলেন একেবাঞ্ছে মস্ত! তাই ১৮৪৯ সালে “ব্র্যাক বলের' আন্দোলনের 
সমর একজন মাত্র ভারতীয় 'যাঁন ইংরেজদের সমর্থন করেছিলেন 'তাঁন হলেন এই 
“বি খ্যা ত" চন্দ্রমোহন । 

হরিশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে “নীল-কামশনের একটা কর্তব্য হবে 
জমিদার ও রায়তের মধ্যে সম্পকি2িল নির্ণয় করা । এই ব্যাপারে জামদার ও 
নীলকরের স্বার্থ অনেকাংশে আভন্ন বলেই নিরধারিত করা হবে । চন্দ্রমোহনবাবু 
নিজে একজন জাঁঘদার এবং এটা অনুমান করা যায় যে, তিনি রায়তদের স্বার্থ 
প্রবলভাবে সমর্থন করবেন না । চন্দ্রমোহনবাব; এককালে দু বছর ধরে একটা 
নীলকুঠি পারচালনা করেছিলেন, সেই জন্য-_-যাকে বলা হয় নীলকরদের অস্জবিধা 
_সেগুলি সম্বন্ধে তিনি খুবই ওয়াকিবহাল হবেন | [১৬৯] এই কথাগ্যাল থেকে 
এটা স্পন্ট বোঝা যায় যে, বাঙালী জমিদারদের সম্বন্ধে হরিশচন্দ্রের কোনো 
মোহ 'ছিল না এবং তাঁদের স্বার্থ কোনদকে 'ছিল তাও তিনি জানতেন । 

নীল-কামশনের তদন্তের ফলে নীলকরদের 'বাভন্ব ধরনের অত্যাচারের 
কাহনীগীল এত দিন পরে এবার একেবারে সরকারীভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল । 
জবরদান্ভর দ্বারা চাষাঁদের দাদন নিতে বাধ্য করা, তাদের উপর জোর ক'রে চতুস্তি 
চাপিয়ে দেওয়া, লাঠিয়াল 'দয়ে গ্রামবাসীদের উপর মারপিট ও নানাপ্রকারের 
জুলঃম করা, বাজার, ঘরবাড়ি লঠ করা ও আগ্দনধাঁরয়ে দেওয়া, নগলকুঠির গনদামে 
গুদামে সকলকে কয়েদ রাখা, গরুবাছুর আটক রাখা, বিনামূল্যে গাছ গাছড়া কেটে 
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নিয়ে যাওয়া, ভাল ভাল ফসলী জাঁমতে নীলচাধীকে নীল বূনতে বাধ্য করা, 
নীলগাছের জন্য চাষীকে ন্যাফ্য মূল্য থেকে বণ্চিত করা, লোক অপহরণ করা, 
স্মলোকের উপর অত্যাচার করা, ইত্যাদি, ইত্যাদি-_-নীলকরদের বিরুদ্ধে এই 
সব আভযোগ কমিশনের তদন্তে ভালোভাবেই প্রমাণিত হয়ে গেল। 
কমিশনের তদন্তে এতাঁদন পরে ষে সব সত্য সরকারীভাবে প্রকাশিত হলো তা 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তার আলোচনা নিম্ষল হবে না। চ্যান্ত সম্বন্ধে কমিশন 
বলেছেন ষে স্বেচ্ছায় চাষীরা নঈলচাষ করার জন্য চযুন্তিবদ্ধ হয় না; দাদন ও চযস্ত 
তার উপর জোর ক'রে চাপান হয় । দাদন নেবার পর আবার “রায়তকে জামচাষ 
করতে, নীল ব্‌নতে, নিড়ান 'দিতে, গাছ কাটতে ও গাড়ি ক'রে তা কৃঠিতে পেখছে 
'দতে বাধ্য করা হয়-"'যে জামতে নীলকর নীলের জনা দাগ দেয় তা হচ্ছে সাধারণত 
চাষীর সব থেকে ভালো জমি--ঘা চাষী খুব যত্ত ক'রে চাষ করেছে দামী ফসল 
ফলাবে বলে'"'নীলগাছের জন্য খুব অন্প দাম দেওয়া হয় ব'লে, নীলকরের নিকট 
রায়তের খণ সব সময়ই থেকে যায় এবং যে রায়ত একবার নীল বুনতে শুরু 
করেছে, সে তার অধস্তন তৃতীয় ও চতুর্থ বংশধরদের নীলচাষ স্কন্ধে চাপয়ে 
দিয়ে যায় এবং তাদের বংশধররা এই খণ কখনই শোধ ক'রে উঠতে সক্ষম 
হয় না বা সক্ষম হলেও তাকে শোধ দিতে দেওয়া হয় না"".এই যে 
ব্যবন্থা, এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা যা চাল, রাখা হয়, এই ব্যবস্থা আরও 'বিষাস্ত হয় 
আমলাদের শোষণ ও অত্যাচারের ফলে ।-- নীলকরের কমণচারীরা ক্লষকদের উপর 
নানা রকমের অত্যাচার ও লুণ্ঠন করে, যেমন তাদের বাঁশ কেটে গ্ঁওয়া, বাগানের 
ফমল 'নয়ে যাওয়া, লাঙ্গল কেড়ে নেওয়া, গর: আটক রাখা । নীঞ্রটরের ইচ্ছেমতো 
কাজ করতে যারা রাজী হয় ?ন তাদের শক্ষা দেবার জন্য নিয় ব্যবস্হা অবলম্বন 
করা হয়েছে এবং এমন বহু উদাহরণ আছে যেখানে নীলকরের কর্মচারীরা 
বাঁড়ঘর ভেঞ্গেচুরে দিয়েছে, জবালিয়ে দিয়েছে, বাজার লুঠ করেছে,লোক অপহরণ 
করেছে এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের পযন্তি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে, মাসের পর মাপ 
ধরে অন্ধকার স্যাতসেতে গুদামে আটক ক'রে রেখেছে এবং পুলিশের চোখ 
এড়াবার জন্য তাদের এক কুঠি থেকে আর এক কৃঠিতে স্হানাম্তাঁরত করা হয়েছে : 
এর চেয়েও বর্বর অত্যাচার স্তীলোকদের উপর করা হয়েছে । জমিদারদের প্রাত 
[বরূপ মনোভাব, বলপূর্বক তাদের জাঁম দখল ইত্যাদদ কারণে অনেক মামলা- 
মোকদ্দমা ও রস্তান্ত মারামারি হয়েছে ।*-বহ ক্ষেত্রে নীলকর মারপিট ক'রে অথবা 
নারাঁপটের ভয় দেখিয়ে জমিদারের কাছ থেকে তার্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পত্তান 
আদায় ক'রে নিয়েছে ; এইভাবে নীলকররা জমিদার হয়ে ..রায়তদের উপর প্রভাব- 
প্রাতপাত্ব বিন্তার করেছে, যা না করলে কুষকদের উপর জোর-জবরদাষ্ত ক'রে 
এত নীল তারা কখনই উৎপাদন করাতে পারত না। এইরকম জোর জবর- 
দ্তি ক'রে জমি দখল সম্ভব হতো না যাঁদ পুলিশ এত অযোগ্য না হতো, আইন 
দুবণ্ল না হতো এবং সরকার, বিশেষ ক'রে ম্যাজিস্ট্রেটরা, ভারতীয় স্বাথের বিরুদ্ধে 
সাগ্রহে নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন না করতেন ।-..যেসব জায়গায় নীলচাষ হচ্ছে 
সেখানে কৃষকদের অবচ্হার কোনোপ্রকার উন্নীতই দেখা যাচ্ছে না।"*বতমানে 
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রুষকদের অসন্তোষ যে ফেটে পড়ছে, তা গত ২০।৩০ বছর ধরে জমাট বাধছিল এবং 
স্হানীয় সরকারী কর্মচারী, বুদ্ধিমান ভারতীয় ও বেসরকারী ইউরোপাীয়রা 
সরকারী রিপোর্টে অনেক সময়ে এই বিষয়ে দৃণ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এবং 
সর্বোপ1র নীলচাষের যেরূপ ব্যবস্হা এখানে বর্ণনা করা হলো, তা হচ্ছেনীতগত- 
ভাবে দুরাচারপূর্ণ কাষতি ক্ষতিকারক এবং সম্পূর্ণরূপে য্যান্তবির্দ্ধ ।? [১৭০] 

নীলকরদের সম্বন্ধে নীল-কমিশন একটা বড় গুণের কথা উল্লেখ করতে ভূলে 
যান নি--সেটা হলো রাজনৌতিক গুণ: “দেশের অভ্যন্তরে চতুর্দিকে ছাড়িয়ে 
ইউরোপাণয়দের উপাস্হতি ও তাদের বসবাস রাজনৈোতিকভাবে অত্যন্ত মনল্যবান। 
দুঃসময়ে ও সংকটকালে সরকারকে এই নীলকরদেরই সাহাষ্য নিতে হবে অরাজকতা 
দমন করবার জন্য, শঞঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ও অসন্তোষের বিরুদ্ধে ব্যক্হা 
অবলম্বন করার জন্য ।:-১৭১| 

ভারতবাসীকে অর্থনোৌতিক ও রাজনোতক শৃঙ্খলে বেধে রাখার জন্য এই 
নীলকরদের ভূমিকা সম্বন্ধে ইংরেজ শাসকশ্রেণী সম্পর্ণেরেপে সচেতন ছিল এবং 
এটাই ছল তাদের পক্ষে সব চেয়ে বড় কথা । 

লোক অপহরণ এবং তাদের গুদামে আটক রাখা সম্পকে কমিশন বলেছেন যে 
তাঁদের নিকট অনেকগ্ঠাঁল প্রমাণাসদ্ধ ঘটনা উপাঁ্হত করা হয়েছে, যা থেকে তাঁরা 
মনে করেন যে এই প্রথাটা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে । নীলকররা 
যত রকমের অত্যাচার করে তার মধ্যে অপহরণের ঘটনাগ্যালকে আঁবক্কারও প্রমাণ 
করা সব থেকে উঠিন : স্বভাবতই এ ধরনের অপরাধীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই: 
শাস্তি এড়িয়ে ্ কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ ক'রে কাঁমশন বলেন, অনেক ক্ষেত্রে 
সমস্ত তথ্য জানা থাকলেও এবং প্রাতীবধানের ব্যবস্হা থাকা সত্তেও অপরাধীদের 
কোনো বিচার হয় ?ন। এর ফলে সরকার লোকচক্ষে হেয় হয়ে পড়ে এবং লোকে 
সরকারের বিচারে আস্হা হারিয়ে ফেলে । এই প্রসত্গে ডঃ রমেশ মজুমদার 
বলেছেন যে, যেসব অপেক্ষারুত সাহসী লোকরা মাথা নোয়াতে অস্বীকার 
করোছলেন, সেই রকম খুব কম ক'রে অন্তত &০ জন লোক এই জগৎ থেকে 
1চরকালের জন্য অন্তর্ধান করেছেন তা সরকারাঁ নথিপন্রে তার প্রামাণিক সাক্ষ্য 
পাওয়া যায় 1১ 13161900 091000106চ5 ], 1), 990 ) 

চুুল্তপন্ন সই করা প্রসঙ্গে কামশন বলেন যে রায়ত যখন প্রথম চনুন্ত সই ক'রে 
দাদন নেয় তাসে ইচ্ছায়ই করুক, আর আঁনচ্ছায়ই করুক, উভয় ক্ষেত্রেই ফলাফল 
এক। কমিশন এমন কোনো রায়তের সম্ধান পান নি ষে দাদনের টাকা শোধ দিতে 
পেরেছে, কিংবা যাকে নতুন করে বছর বছর চযুস্ত-পন্রে সই দিতে হয় নি। “যখন 
আমরা চতৃস্কিপন্ন ও তার আক্ষারক অর্থের দিকে তাকাই, যখন আমরা কৃষকদের 
1হসাবের খাতাগঞ্ীলতে দেখি যে তাদের দেনার পাঁরমাণ বেড়েই যাচ্ছে তা কোনো- 
দনই শোধ হবার দিকে যায় না, যখন দোখ যে কষকরা এত দীর্ঘ সময় ধরে 
নীলচাষে চ্ান্তব্ধ রয়েছে, যখন একজন নীলকরের মুখে স্বাকারোস্তি শুনি যে 
রাকতকে দেনা শোধ দিতে দেওয়া হলে তার কুঠি বদ্ধ ক'রে দিতে হবে'" "যখন 
আরও'দোখ'ষে নীলের বাণ্ডিলগুলি ওজন করার সময় কুষকদের ঠকান হয়, 


নীল কাকরশন ১৪৫ 


নীলের ?বঘা মাপার সময় আবাব তাদের ঠকান হয় আর সেই সঙ্কে ষখন বিচার 
করি নীলকৃিক কর্মচারীদের সংখ্যা, তাদের চরিত, তাদেব মায়ের পাঁরমাণ 
ইত্যাঁদ'.-সব যখন বচার কাব তখন সমন্ত ব্যাপারটা এমন একটা অবস্হা প্রকাশ 
করে যা খুবই পীড়াদায়ক এবং দন হস্তে যার সংস্কার সাধন প্রয়োজন |, [১৭২) 

নীল-কাঁমশন প্যালশ ও ম্যাজিস্ট্রেটেদের সম্বন্ধে তাঁদের ?রপোর্টেষে রায় 
দিয়েছিলেন তা ।বশেষভাবে উজেথষোগ্য | পযালশের সম্বন্ধে তাঁদের মত 
হচ্ছে “সাল্গগ্রকভাবে তাবা মে ঘুষখোল ও দনাঁিত-প্রবণ, এটা অস্বীকার করা 
যায় না।"."নীলকবরা খোলাখেলভাবেই আমাদের বলেছে কিভাবে তারা পুলিশ 
আফসারদের দিযে তাদের 'নজেদেব ইচ্ছেমতো কাজ করিয়ে নিয়েছে । যখন 
অবস্থা এই দাঁড়ার যে পঠ়ালশেব লাহাযা অন্যান যে কোনো পণ্যের মতো কেনা যায, 
তখন এটা খুবই পারংকার যে, যাংল্বই পকেট ভর্তি তাবাই এর সুযোগ গ্রহণ 
করতে পারে । ১৭৩ 

তখনকাত দানে সন ম্যাজস্টেটকই  ছুলন ইংরেদ, ভারা “বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই নালকবদেব সহায়ক ও উপদেষ্টা ছিলেন | কমিশন এমন কিছ প্রমাণ 
পান 'ন বা থেকে বোঝা যায যে ম্যাংএস্টেটবা লীলক্বদের অপছন্দ করত ( নীল- 
করদের অভযোগ ছিল যে ম্যাঁজস্ট্রেটরা ও পাদ্রীরা তাদের ঘোরতর শন ছিল )। 
'নীলকরদের অপছন্দ “কংবা অস্নথন করা তো কবে কথা, আমরা মনে কার, 
মাজস্ট্টেরা রায়তদের প্রঃত তাঁদের কনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, এবং 
তাঁদের কাছ থেকে যে পাঁরমাণ সাহাধ্য ও বক্ষণ তাদের প্রাপা শুর তাঁরা দেনান। 
গ্ুরুত সত্য হচ্ছে এই যে ইংবেজ ম্যাজস্ট্রেটেদেন ঝোঁক ছিল (পদের দেশবাসীদের 
দিকই_যাদের তান নিজের বাড়তে নিমন্ত্রণ করতেন শকংবা যাদের আঁতাথ 
[তন হতেন ।? 1১৭৪ 

গাত্রীদের সম্বন্ধে কমিশনের আভিনত এই ষে গার্চামশনারি সোসাইটির; 
কযেকজন পাদ্র রাজনোতক আন্দোলনবনরীর ভ্মকা গ্রহণ করোছিলেন। “কিন্তু 
তাঁবা কোনো ব্যান্তগত স্বার্থীসদ্ধিব জন্য ।কংবা কোনো রাজনোতিক উদ্দেশ্য 
'নয়ে এই কা করেনা ন” তাছাড়া, তাঁরা কোনো সঙ্গত বা বেআইনী" কাজও 
করেন নি; “পক্ষান্তরে তাঁরা রায়তদের আইন মান্য করে চলতে ও কোনো অবৈধ 
কাজ না করতে বলেছেন; তাঁরা তাদের এই বছর নীল বনতেও বলেছেন; 
আর যদি তাদের উপর অত্যাচার হয় তাহলে উপরওয়ালাদের কাছে নালিশ করতে 
বলেছেন ।""*আসল কথা হচ্ছে এই যে, পাদুদের প্ররোচনায় রায়তরা নীলচাষ বন্ধ 
ক'রে দিয়েছে__এই উীন্তর কোনো যুক্তিযুক্ত 'ভন্তি নেই |” ১৭৫] 

নীল-কামশন তাঁদের রিপোর্টের শেষ দিকে যে কতকগ্যাল গুরুত্বপূর্ণ কথা 
বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ৷ তাঁরা বলেছেন: আমরা এই 
স্চিন্তিত 'সদ্ধান্তে পেশিছেছি যে, সম্প্রাতি নদীয়া ও অন্যান্য জেলায় রুষকরা ষে 
নীল বুনতে অস্বীকার করেছে, তা অন্য যেকোনো সময়ে যেকোনো সুযোগে 
ঘটতে পারত। জনমতের এই বিক্ষাত্থ আঁভব্যন্তর (০60৪:9৮ 01 00]0192 
1991:061 জন্য সমজ্ঞ উপকরণই প্রস্তুত ছিল।..*জমিদার কিংবা কলকাতার গন 


নী ল-.১ ও 


১৪৬ নল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


প্রাতনাধদের প্রচারের ফলে যে এই অসন্তোষ বিস্তার বিস্তার লাভ করেছে তার 
কোনো প্রমাণ আমরা খজে পাই নি ।...আমাদের অভিমত হচ্ছে এই যে, জমিদাররা 
কুষকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার প্রচেষ্টায় বা তাদের কোনোরকমের একাবশ্ধ 
আন্দোলন সম্বন্ধে অত্যন্ত ভীত, কারণ তাঁরা জানেন যে এর ফলে তাঁদের 
নিজেদের স্বার্থে আখাত লাগতে পারে । তাই জমিদারের পক্ষে রুষকদের 
উত্তোঁজ৩ করা স্বাভাবিক নয় |” 1১৭৬] 

নীল-কামশনের রিপোর্টে নীলকরদের সমন্ভ রকমের অত্যাচার-উৎপশড়নের 
কাহনীগুলি সরকারী ছাপ নিয়ে জনসাধারণের নিকট আত্মপ্রকাশের ফলে 
নীলকরদের ক্ষমতা ও প্রাতপাত্বর মূলে প্রচণ্ড আঘাত পড়ল বটে, কিন্ত কমিশন 
রুষকদের স্বাথ রক্ষা করার জন্য নতুন কোনো আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা 
স্বীকার করেন নি। সরকার, নীল-কমিশন, ছেটলাট ও নীলকররা মোটামুটি 
এই 1সদ্ধান্তে এলেন ষে 'নীলচাষে গভণমেণ্টের কোনোরকম হচ্ক্ষেপ হলে, 
তা সমাস্যাটাকে আরও জটিল ক'রে তুলবে । ভালো ম্যাজিস্ট্রেট, ভালো জজ, 
ভালো পুলিশ, নিয়োগ করাই হচ্ছে সরকারের কাজ-_এবং তাঁরাই দেখবেন যাতে 
স্বাবচার হয় এবং একপক্ষ যাতে অত্যাচার না করে ও অন্য পক্ষ না ঠকায় ১১৭৭] 
রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর সরকার একটা ইন্ভাহারে কেবলমাত্র জানয়ে দিলেন 
যে (১) সরকার নীঁলচাবষের পক্ষে বা বপক্ষে নন; (২) অন্য যেকোনো শস্যের 
মতো নীলচাষ করা বা া-করা সম্প্ণ রূপে প্রজার ইচ্ছাধীন ; (৩) প্রজা কিংবা 
আইন অমান্য করবে, তারই শান্ত হবে। নীলকরদের যাতে 
যা বায় ও রায়তরা যাতে আইন-মাদালতের 'কিছ্টা সাহায্য পায়, 
এই উদ্দেশ্যে নদঠ, যশোহর ইত্যাদি জেলাগ্ঁলতে মহকুমার সংখ্যা বাড়ান হলো, 
কতকগ্ীল বিচারাদালত স্থাপত হলো ও থানার সংখ্যা বাঁড়য়ে তাতে আধক 
সংখাক পুলিশ মোতায়েন করা হলো । এর ফলে অবস্থা পূবেও যা ছিল, এখনও 
তাই রয়ে গেল। তফাত হলো এইটুকু যে, রুষকরা এখন থেকে তাদের এক্যবম্ধ 
সংগ্রামী শান্ত সম্বন্ধে সচেতন হলো । 

নীল-কামশন নীলকরদের কয়েকটা গৃণ'ও দেখিয়োছিলেন যেমন : সরকারের 
মনে রাখা উচিত যে দেশের অভ্যন্তরে নীলকরদের উপস্থিতি বিদ্রোহের বিপক্ষে 
একটা গ্যারাণ্টী এবং সরকারের শান্ত ও এমবযের একটা উৎস। (পৃঃ৬) 
“দেশের অভ্যন্তরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে ইয়োরোপনয়দের উপাঙ্থতি ও তাদের বসবাস 
রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত মূল/বান। দুঃসময়ে ও সংকটকালে সরকারকে এই 
নীলকরদেরই সাহায্য গ্রহণ করতে হবে অরাজকতা দমন করার জনা, শৃঙ্খলা বজায় 
রাখার জন্য ও অসন্তোষের বিরুদ্ধে বাবস্থা অবলম্বন করার জন্য (পৃঃ ২১) 
শাসকশ্রেণীর দিক থেকে জামদারদের ক্ষেত্রেও এই কথাগুলি প্রযোজ্য । 

নীল-কামশনের রিপোর্টে কেউই সন্তুষ্ট হলো না। নীলকরদের নগ্ন মতি” 
প্রকাশ হয়ে পড়ায় ও তাদের বীভৎস অত্যাচারের কাঁহনীগনলি সরকারীভাবে 
সাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়ায় তারা প্রাতশোধ নেবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠল । 
ছোটলাট গ্রাণ্ট, সাঁটন-কার, রেভারেশ্ড লঙ, হরিশচন্দ্র মুখাজর্শ কেউই তাদের' 





নীল কমিশন ১৪৭ 


আক্রোশ থেকে রেহাই পান ?ন, আর এ্নলী ইডেন খুব অল্পের জন্য রক্ষা 
টৈলেন। 'ব্রাটিশ সামাজ্যবাদীঁদেরই মুখপাত্র 'ক্যালকাটা 1রভিউ' কাঁমশনের 
?রপোর্টের বিরুদ্ধে বিষোপ্গার করতে গিয়ে ভারত সরকারের চরিত্র সম্বন্ধে 
কতকগুলি খাঁটি কথা লিখে ফেলল : এটা গভর্ণমেন্ট যখন সর্বজনীনভাবে 
জনস্থাধারণেব [বরাগভ্ভাজন হয় ( এবং ভারত গভণমেণ্ট যে ভারতবাসীদের 
কাছে বিরাগভাজন তা ১৪৫৭ সালে 1নঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে ; এবং 
বেসরকারী ইউরোপীয়ানদের নকউও যে তাঁরা 1বরাগভাজন তা কে অস্বীকার 
করতে পারে 2) তাতেই সাধারণত স্ুস্পন্টভাবে প্রমাণ হয় যে, তা হচ্ছে দোষপর্ণ, 
অন্যায়, কিংবা জনসাধারণের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে অনুপযোগী ।"*আমাদের 
গীভর্ণমেণ্ট হচ্ছে বংশগত, ঘা বদলায় না ও যার মধ্যে নতুন রন্ত লণ্ার হয় 
না। এই সরকার বাঙলাদেশেও যা, সমস্ত ভারতবর্ষেও তাই এবং তাঁদের 
দাঁয়ত্জ্ঞানশন্যতা প্রকাশ পায় তাঁদের রুঢতায়, উপ্ধত্যে এবং সমস্ত রকমের 
সংস্কারের প্রাত তাঁদের অবজ্ঞ্ায় । 1১৭৮] 

এসনাক ছোটলাট গ্রাণ্টও কষ্টাক্ষ ক'রে বলোছলেন : সত্য সতাই এই রিপোর্টটা, 
যার নরম সুর খুবই প্রশংসন'য়, কষকদের মনোভাবের তাবুতা সম্বন্ধে একটা ক্ষীণ 
আভাস মান্রই দেয় |” [১৭৯] 

বিদ্রোহের প্রথমদিকে ক্লষকদের এই সংগ্রামটা শুব্‌ হয়োছল কেবলমান্্ 
নীলকরদের বিরুদ্ধে । বিদ্রোহ ঘখন একটা কুষক-বপ্লবের রূপ নিতে চলল, 
তখন সরকার নীলকরদের বাঁচাবার জন্য তার সৈনা-সাগন্ত নিছে রণক্ষেত্রে এসে 
হাজির হলো । “ শখ্খলা" বজার রাখার জন্য সরকারের সম্পেঞও্নীলকরদের মৈত্র 
ভালোভাবেই কাষকরী হলো । আঃন ও বিচারের শ্রেণঈচরির্পের্ধ এতটা প্রকাশ আর 
কখনো হর নি" !১৮০| ভারত সরকার ও বাঙলা সরকার তাদের সৈন্য ও পুলিশ 
সমাবেশ ক'রে রুষকদের বিদ্রোহ দমনের জন্য উঠে পড়ে লাগলেন যে কৃষকদের 
দাবী অসংগত ব'লে তাঁরা এতটুকু অস্বীকার করতে পারেন নি। 

১৮৬০ সালের পর থেকে বাঙলাদেশে নীলচাষ পৃবেরি তুলনায় অনেক কমে 
গিয়েছিল এবং বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মাদ্রাজে বিস্তার লাভ করেছিল । অনেক 
নীলকর বাঙলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এ সব প্রদেশে নীলকৃঠি স্হাপন করতে 
থাকে। ১৮৬৬-৬৭ সালে তিরহতে ও ১৮৬৭-৬৮ সালে চম্পারনে নীলচাষাঁদের 
একটা ছোট-খাটো বিদ্রোহ ঘটে গেল। ১৮৮২ সালে বাঙলাদেশে যেখানে ১৮,৯৫৭ 
মণ নীল উৎপাদিত হয়েছিল, সেখানে বিহারে হয়েছিল ৫৮,৬৬৯ মণ, উত্তর 
প্রদেশে গ অযোধ্যায় ১৫,৭১০ মণ, দোয়াবে ৫৭,০৪২ মণ, আর মাদ্রাজে হক্মছিল 
প্রায় ৬১,০০০ মণ এবং এই নলের মূল্য হতো বছরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি 
টাকা । [১৮১] 

ইতিমধ্যে ১৮৮০ সালে জার্মান রাসায়নিক আডল্ফ ফন: বাইয়ার আলকাতরা 
থেকে রাসায়নিক উপায়ে কন্নিম নীল রং প্রস্তুত করতে সক্ষম হন এবং এই জন্য 
১৯০৫ সালে, নোবেল পূরস্কারে সম্মানিত হন। ১৮৯২ সালে এই ক্কাব্রম নীল 
বাজারে সন্ভা দরে চালু হওয়াতে ভারতে নীলচাষ একেৰারেই বন্ধ হয়ে যায় । 






নীল-আন্দোলন ও মহাবিড্রোহ 


১৮৫১ সাল থেকেই ষে বাঙলাদেশে নীল-লান্দোলন সংগঠিত গণ-আন্দোলনের 
রূপ ধারণ করতে থাকে তা পূবেইি উল্লেখ করা হয়েছে । এই আন্দোলনের 
কমাবকাশে ?তনাট সুস্পষ্ট হ্ভর লক্ষণীয় : প্রথম পরায় গণ-দরখান্ত, আবেদন- 
1নবেদন ; ্বিতীঘ পর্যায় ধর্মঘট , এই দুইটই অথনৈোতিকভ্তভর , হতীয় পষণয়: 
কুষক বিদ্রোহ ও রাজনোতক স্তর । 

প্রথম দিকে রুষকরা দলবদ্ধভাবে পুলিশ ম্যাজিস্ট্টে ও ছোটলাটের 1নকট 
নগলকরদের অত্যাচারের প্রাতকারের দাব জানয়ে দরখাস্ত পাঠাতে থাকে । গণ- 
দরখান্ভের এই আন্দোলন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং «এরই মাধামে নলচাষাীরা 
ব্যাপকভাবে সংগঠিত হতে শুরু করে । পরে যে আন্দোলন ছিল স্থানীয় ও 

চ্ছল্, এখন তা জাতীয় আকাব ধারণ করল । এই গণ-দরথান্তের আন্দোলন 
থেকে সরকার বুঝতে পারল যে বাঙলার অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে পড়েছে, 
বাঙলার রুষকরা নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং এই নবজাগরণ একটা 
স্রসংগঠিত সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করতে চলেছে । 

ছোটলাট গ্রাণ্ট ১৮৬০ সালের আগস্ট মাসে সরকারী পরদশশন উপলক্ষে 
স্টিমারযোগে ধ্টাখন কলকাতা থেকে পাবনায় যাচ্ছিলেন, তখন স্বী-পুরুষ 
নার্বশেষে লক্গ্ুলক্ষ রুষক নদার দু'পাশে মাইলের-পর মাইল ধরে জমায়েত 
হয়ে নীলকরদেষধধী অত্যাচারের াবরুদ্ধে প্রতবাদ করে সরকারের নিকট 
স্র'বচারের দাবি জানিয়েছিল । এই বিরাট জন-সমাবেশের ঘটনা বর্ণনা ক'রে গ্রাণ্ট 
1[নজেই [িখোছিলেন : 

“যাবার পথে অংসখ্য রায়ত 'বাভন্ন স্হানে জমায়েত হয়ে প্রধানত দাবী 
জানাচ্ছলযে সরকার হুকুম জার করে নীলচাঘ বন্ধ ক'রে দিক । কয়েকাঁদন 
পরে আবার যখন কুমার ও কালীগঙ্গা দিয়ে ফিরছিল।ম তখন এই ৬০1৭০ মাইল 
পথে সকাল থেকে সন্ধ্যা পধন্ত নদীর দুইধারে অসংখ্য জনতা জমায়েত হয়ে 
বিচার প্রার্থনা করছিল । এমনকি গ্রামের মেয়েরাও স্ব্তম্ত্রভাবে জমায়েত 
হরেছিল । দুই পাশের বহুদুরের গ্রামগ্দাল থেকেও প্রচুর লোক এসেছিল । 
১৪ ঘণ্টা ধরে অবিরাম এইরূপ জন-সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গমন করা ও তাদের 
স্বচারের দাবি শোনা আর কোনো সরকারী অফিসারের ভাগো ঘটেছিল 
কনা আম জানি না। তারা সকলেই সম্ভ্রমশীল সংকল্পানষ্ঠা ও শৃঙ্খলার 
পরিচয় দাচ্ছল । যদি কেউ ভাবেন যে সহশ্-সহস্র নর-নারী ও বালক-বাঁলকাদের 
এইরূপ মনোভাব প্রদশ'নের কোনো গভশরতর তাৎপর্য নেই তাহলে তারা মারাত্মক 
ভুল করবেন। দেশের এক ?বরাট অণুলব্যাপী এই অপূর্ব জনসমাবেশ উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য যে প্রকার সংগঠনের শান্ত সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার ক্ষমতা দোখিয়েছে 
তা গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয় ৷ [১৮২] 






নাল-আন্দোলন ও মহা বন্রোহ ১৪৯ 


বাঙলার রুষকরা এই সমগ্র যে কিরকম দঢতার সন্কে ও সজ্ঘবদ্ধভাবে একটা 
ক্ুষক-বি"্লবের দিকে এাঁগয়ে চলাছল সে-সম্বন্ধে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদ্শশ 
শিশিরকুমার ঘোষের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য । তিনি লিখেছেন : 

'মীল-বিদ্রোহের সময় প্রজারা কি সাহস, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ই, না দেখায় । 
সেবার আঁবচালিত চিত্তে তাহারা কি না সহ্য করে । গোড়ই নদীর এখন অত্যন্ত 
দুদ্দশা। যখন নীলের গোলমাল হয় তখন গোড়ই পদ্মার ন্যায় বেগবতা ছিল ॥ 
লেঃ গভর্ণর এই গোড়ই নদীর মধা "দয়া স্টমার যোগে গমন কারতেছিলেন নদীর 
দূই ধারে সহস্র সহস্র প্রজারা হাতে দরখাস্ত লইয়া দাঁড়াইয়া কাঞ্চেনকে জাহাজ 
লাগাইতে বলিতে লাগল । লেঃ গভর্ণর কোন মতে জাহাজ নদাঁতীরে 
লাগাইলেন না। শত শত প্রজা নদীতে কঝম্প প্রদান কারল । গোড়ইর মহাবেগ 
লক্ষ্য কারল না। তখন তাহাবা নীলের অত্যাচাৰ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা 
করিতে সংকজ্প কারয়াছে তাহার 'নমন্ত প্রাণসৎকল্প । প্রজাদিগকে নদীতে 
দেখিয়া লেঃ গভণ“ব জাহাজ লাগাইতে বাধ্য হইলেন। প্রজারা জাহাজ ঘিরিয়া 
ফেলিল এবং গ্রাশ্টনাহেবকে প্রতিজ্ঞা কবাইয়া লইল ষৈ তিনি তাহাদিগকে 
রক্ষা কারবেন । ৯৮৩] 

রুষকদের সংগা্ত আন্দোলনের এরপ চেহারা দেখে গ্রান্ট ভালভালেই 
বুঝতে পেরেছিলেন হৈ ক্ুষকদের এতদিনকার পুপ্ঈভৃত ক্রোধ আজ ফেটে 
পড়বার উপকূন হযেছে । যদি তাদের প্রাত শ্ুবিচারের বিলর্মা হয. তাহলে 
তারা নিজেদের শক্তিতে তা আদায় কারে নেবে । স্বতরাং এই বঞ্ীক আন্দোলনের 
পাঁরণাম চিন্তা ক'রে তিনি খুবই ডীদ্বিন হয়ে উঠেছিলেন । 

দণ-দরখাস্তে যখন কোনো ফল ফলল না তখন ক্ুষকরা গ্রামে গ্রামে নীলধমণ্বট 
শুরু ক'রে দিল-তারা আর কখনো নীল বনবে না ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে 
লাগল এবং গ্রামে গ্রামে এই ধম কিভাবে বস্তার লাভ করল তা পূবেই 
উল্লেখ করা হয়েছে । 

কোনো কোনো ব্যান্তর মতে বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট এসলঈ ইডেনের 
পরোয়ানাই এই আন্দোলনের কারণ । প্রুরুতপক্ষে ইডেনের পরোয়ানা এই 
আন্দোলন বটায় নি. ইডেনের পরোয়ানা এই আন্দোলনেরই ফলস্বরূপ । 
পাদ্রী আলেক্পাডার ডাফ তিকই বলেছিলেন যে এর পরোয়ানা ধম্ঘট 
ঘটায় নি : কৃষকদের মনের মধ্যে বে অসন্তোষ বছরের পর বছব ধরে জমাট হয়ে 
উঠেছিল, অসন্তোষের সেই বারুদস্তযপে পরোয়ানাটা স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছিল 
মান্ত্র। [১5৪] এসম্বন্ধে 'ক্যালকাটা রিভিউ'ও লিখোঁছল (জুন, ১৮৬০ ) 
ষে যে রায়তকে আমরা এতদিন ধরে ক্রীতদাস অথবা রুশিয়ার ভূমিদাসের মতো 
গণ্য ক'রে এসৌঁছ, যাকে আমরা কেবলমাত্র জমির একটা অংশ হিসাবেই দেখেছি 
"সে আজ অবশেষে জাগ্রত ও সীক্ুয় হয়ে উঠেছে সে প্রতিজ্ঞা করেছে ষেসে 
শাঞ্খলমন্ত হবেই ।? 

. আবার অনেকের মতে পাদ্রীদের উদ্কানর ফলেই নাকি নীল-বিদ্রোহ টেছিল। 
কয়েকজন নীলকর নাীঁল-কামশনের নিকট এইরূপ আভয়োগ করোছিল। এটা 


১৫০ নীল [বিদ্রোহ ও বাঙাল সমাজ 


সত্য যে, লঙ, বমভাইটস প্রমুখ কয়েকজন পাদ্রী নীলচাষীদের প্রাতি সহানুভূতি 
দেখিয়েছিলেন, অনেকে নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য আন্দোলন 
ও সনুকারের 'ানকউ বহু চিষিপত্রও £লখেছিলেন এবং কোনো কোনো পাদ্রী 
নীলচাষীদের দুঃখকম্ট লাঘবেব জনা সাহাযাও করেছিলেন । কিম্তু কোনো 
পাদ্রই কোনোদিন একটি ক্ুষককেও নীল না বুনতে কিংবা বিদ্রোহ করতে 
খলেন ?ন। প্র্নটাক্ ভালোভাবে বিচাব কনার পর নীল-কমিশন খুব জোরের 
নধ্েই একথা বলোছলেন ॥ 
প্ুকুত পক্ষে আন্যান্য ইংরেভদের মতো পাদ্রীদেরও বাঙলার জনসাধারণ 
1বশেষ স্ুনজবে দেখত না, বাক্তিগ তভাবে দুচারজন ছাড়া, বরং তাদের ঘ্‌ণাই 
করত । 1১%৫' তখনকার পল্লবগাথার মধ্যেই এ সতা!টি পাওয়া যায় : 
'জাত মালে পাদ্রী ধরে 
ভাত মালে নাল বাঁদরে 
স্যাড়াল চোখো হাদা হেমদো 
নল কৃঠির নীল মেমদো )? 
নল-ঈষকদের ধম'ঘট মূলত নীলকরদেব শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
অথ নৈতিক সংগ্রাম । কন্তু নঈলকরদেব স্বাথরক্ষা পরপার জন) ও ধর্মঘট 
ভাঙবার জন। সরকার খন দলে দলে প্যালশ ও সৈন' পাঠাতে শুরু করল, তখন 
(থেকেই এই আক্জ্দালন খেলাথুলিভাবে রাজনোতিক ও বে"লবিক রূপ পাঁরগ্রহ 
করল । পালচ্ছেটে একজন সভ্য বলোছলেন : '&5 60৪ 755০016 1090809 
5906181৯20৮ ০0205 09 59] 951869008 01 6109 10190 6975 1099/008 
3008069189১ 61) 5096৪ 916. 6107896617506 ৮০ আ)01010 08%039726 
70০01) 0 6179 60911010906 800. (116 18091070.. 1১৮৬। 
সরকার নীলচাষাঁদের অভিযোগ সত্য ও ন্যাধা বলে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু 
নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য সরকার কোনো চেন্টাই করোন। 
তারপর কৃষকরা যখন ?নতান্ত ন্যায়সঞ্গতভাবেই প্রাতিকারের জনা বদ্ধপারকর 
হয়ে দাঁড়াল, তখনই আন্দোলন দমন করবার জন্য ও ব্রিটিশ পীঁজবাদকে 
বাঁচাবার জন্য সরকার তার পাালশ-বাহনী, সেনা-বাহিনী, নো-বাহনা 
পাণিয়ে এই কৃষক বিদ্রোহ দমনে বান্ত হয়ে উঠল। নীলকররা গুণ্ডাবদমাস, 
জেল-ফেরত আসামী ও পদচদ্যত সৈন। ও নাবিকদের নিয়ে বে দূুরধর্ধ লািয়াল- 
বাহিনী গড়ে তুলেছিল তার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য রুষকরা প্রস্তুত হয়েছিল । 
এরূপ অনেক লড়াইয়ের সম্মুখীন রুষকরা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা 
হেরেছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে তারা জিতেছে । এই ব্যাপক গণ-বিদ্রোহ 
ইংরেজ শাসকশ্রেণীর মধ্যে কতখাঁন আতগ্কের সৃন্টি করেছিল তা বড়লাট লর্ড 
ক্যানং-এর চিঠিতেই জানা যায়; 1 59909 5০0 608৮ 107 80006 & 99]. 
16 993880 209 00079 %17301965 0080 ] 10959 1790 81705 6199 08৪ ০৫ 
[06100711516 60৪৮ & 9006 560. 10 50891 02198200208 00118 
01%0657 20181061006 99৮5 1001 10 109179088] 17) 98068 1১ [১৮৭1 : 
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এইভাবেই নঈলচাষী বাঙালণ জাতর গৌরবময় বৈস্লাবক এঁতিহ্য স্থাপন 
করেছে। কিম্তু সরকারাঁ ফৌজের বিরুদ্ধে এককভাবে সশস্ত্র লড়াই করা তাদের 
পক্ষে সম্ভৰ হয় নি। তা সত্তেও পশহশান্তর নিকট তারা পরাজয় স্বীকার ক'রে 
নেয় ন। তারা দলে দলে জেলে গিয়েছে, নয়তো বনেজভ্গলে আত্মগোপন ক'রে 
থেকেছে, তবু তাদের 1দয়ে নীলকর ও সরকার নীলচাষ করাতে পারোঁন এবং শেষ 
পযন্তি নীলকরদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। 

নীল-বিদ্রোহের আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের কথাও এসে পড়ে । 
বাঙলাদেশের উপর, বিশেষ কবে নীলচাষদের উপর যে মহাবিদ্রোহের কোনো 
প্রভাব পড়েছিল, একথা কোনো কোনো ?শাক্ষত বাঙালী স্বীকার করতেই চান 
না। তাঁরা এই প্রভাবের প্রমাণ চান। তাঁবা বলেন যে সরকারী নাথপত্রে এর 
কোনো উল্লেখ নেই । সরকারা নাথপন্্রগ:ীলি তাঁদের কাছে বেদবাকা, তার বাইরে 
আর কোন কিছুই প্রমাণ ব'লে গ্রাহ্য করা চলে না। তাঁদের মতে নঈল-আন্দোলন 
বাঙালীর একেবারে নিজস্ব বস্তু, এর সঙ্গে আর কিছুরই কোনোই সম্বন্ধ ছিল না। 
মহাঁবদ্রোহের সময় যে বাঙাল 'শাক্ষিত ব্যান্তিরা ইংরেজকে সমর্থন করেছিলেন 
অথবা নিরপেক্ষ ছিলেন, নীল-াবদ্রোহের সময় তাঁরাই হঠাং এই বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে 
পড়ে !নজেদের শান্ত ও সাহসের পাঁবচঘ দিলেন--এইবকম একট ধারণা দশ্ঘ কাল 
ধরে চলে আসছে । 

নীল-আন্দোলনের ঠিক পূবেহইি দু বছর ধরে বাঙলার ন্বারাহীশে এতবড় একটা 
প্রলঘকান্ড ঘট গেল, এমনকি বাঙলাদেশেব অভান্তরেও যেন তার স্ুস্পন্ট 
ছাপ রোখ গিয়েছে (বহরমপুর ও বারাকপুরের বিদ্রোহেঙ্ি কথা ছেড়ে দিলেও, 
চট্টগ্রামের সিপাহীরা বিদ্রোহ ক'রে কীমল্লা, ন্রিপুরা, শ্রীহট্ট, কাছাড়ে অসংখ্য গ্রামের 
সহম্র সহস্র গ্রামবাসীদের সংস্পশে এসোছিল, বহু স্থানে লড়াই করেছিল, 
তারপর ঢাকায় বিদ্রোহ হলো, সেখানে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর উত্তর বঙ্ষের শত শত 
গ্রাম আতক্রম ক'রে বিদ্রোহীরা বিহারে চলে গেল) বাঙলার রুষকদের উপর সেই 
বিদ্রোহের, সেইসব বৈপ্লবিক ঘটনার কোনো প্রভাবই পড়ল না একথাটা ঘাঁদ মেনে 
নিতে হয়, তাহলে এটা স্বীকার করতে হয় ষে বাঙলার কষকরা ছিল চেতন্গীন 
জড়পিণ্ড বিশেষ । 

কিন্তু শিক্ষাভমানীরা যাই ভাবুন না কেন, বাঙলার রুষক ও জনসাধারণ ষে 
মান্ষই ছিল, এবং মানুষের মতোই তাদের উপর ঘটনাবলীর ক্রিয়াপ্রাতক্রিয়া 
হতো, এমনাক সরকারী নিপত্রেও তার এতিহাসিক প্রমাণের অভাব নেই । 
১৭৫৭-র ফেব্রুয়ারি মাসে, মিরাট-দিল্লী বিদ্রোহের তিন মাস পূবে?গ যখন 
ঝহরনপুরের সিপাহীরা টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার ক'রে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করোছিল, তখন মুর্শদাবাদের সহন্ত্র সহম্র লোক বিদ্রোহের জন্য উদগ্রীব হয়ে 
উঠেছিল। অন্য কোনো নেতৃত্বের অভাবে জনসাধারণ নিদেশের জন্য তাকিয়ে 
ছিল পুরনো স্বাধীন বাঙলার নবাবের বংশধর নবাব ফেরেদুন ঝা'র মুখের 
শ্দকে। এীতহাসিক কে এ সম্বন্ধে লিখেছেন ;: “75625 915. 60000927008 
8) 006 63৮5 00 দা০০]০, 799 21590 9ট 829 81870%)] 01 0709 7১0, 9৪8 
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101705911, ভয৪ ড9৮ ৪61076 112 009 17019961698 01 8, £19%0 28209. [১৮৮] 
কেই আবার বলছেন যে: এই কথাটা বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে, যাঁদ 
বহরমপুরের সিপাহারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্বর ধারণ করত ও মা্শদাবাদের 
জনসাধারণ যদি নবাবকে সামনে রেখে তাদের সঙ্গে হাত মেলাত, তাহলে সমগ্র 
বাওলাদেশে দেখতে দেখতে আগুন জহলে ডত । 

১৮৫৭ সালে জুন মাসে 'বন্রোহের আশঙকা ক'রে কলকাতার ইংরেজ, ফিরিক্ষী 
ও দেশীয় গ্রঁন্টানরা যেরকম নিলক্জ ও কপৃরুষোচিতভাবে চতুর্দিকে পলায়ন 
করতে শুরু করেছিল সে-সম্বন্ধে বহু মউঁটিন সাহতো নানা অনেক বণনা 
পাওয়া যায়। কলকাতার জনসাধারণের একটা মংশ যে সবসময়ই 'বদ্রোহের জন্য 
প্রস্তুত ছিল, তার সন্ধান ইংরেজাশ্রত 'শ.ক্ষতেরা না রাখলেও ইংরেজ সরকার তা 
ভালোভাবেই জানত । গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের স্ভ্য “পটার গ্রাণ্ট 
(1যাঁন কিছুকাল পরেই বাঙলার ছোটলাট হয়েছিলেন ) বড়লাটি ক্যানংকে 
1লখোছিলেন “এই মহানগরীর সবশ্রেণীর বদমাশত ভধানক ভখতর কবণ 
হয়ে দাঁড়িয়েছে ; “বিদ্রোহ দ্রুত বিস্তার দাভ করছে এবং কুমশই আঘাদের কাছে 
এসে যাচ্ছে |" আমার দঢ বন্বাস, বাস্তব এক সাগানা গণ্ডশোলের ফে এ 
এই রাজাধনীতে একটা হুলুস্হল কাণ9 বেধে যেতে পারে । শুধু বাঙ্লাতেই নধ, 
বোম্বাই ও মাদ্রাজেও এর্‌প ঘটনার সম্ভাবনা জাছে । ১৮১ 

নতুন দঘনমূলন্ত প্রেস আইনের ক্ষোরে পরকার জুলাই শানে কলকাতার 
“সমাচার দপরণ?, 'দষ্ট্বীণ', ন্রলতান-উল-জাকবর' স্ধবাদপন্রগৃল নুদ্রাকর ও 
প্রকাশকদের বাজদ্োই প্রতাবের অপরাধে শ্াপ্রমকোর্টে অভযুস্ত করল এবং 
গুলশান-ই নও বাহার ও আরও করেকখানা সংবাদপত্র বাজেয়াপু করল ও তার 
কিছুকাল পরেই পহন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' বন্ধ ক'রে দিল । 

এই সময়কার বাঙলাদেশের অবস্থা আলোচনা করা বাকলাণ্ড বলেছেন : 
বাঙলা সরকারের অধীনে এমন একটা জেলা ছিল না থেটা প্রত্যক্ষ বপদের নধ্য 
দিয়ে ধার নি, কিংবা ঘোরতয় বিপদের আশঙ্কা করে নি।" ১৯০. নদনয়া 
যশোহর, চব্বিশ-পরগনা, বধ মান, বাকজা, বীরভূম ও অন্যান্য জেলাগুলিতে 
জনসাধারণ ষে খুবই চণুল হয়ে উদ্দোছল সে-সম্পর্কে ও ম্যালীর “বেখগল ডিস্ট্রই 
গেজোটিয়ার'-গালতে বহু উল্লেখ রয়েছে ।  বহরমপুরের বিন্রোহের খবর 
ছাঁড়য়ে পড়া মান্রই একটা অস্বাস্তকর আবহাওয়া কুঞকনগর, যনোহর ও সমগ্র 
[ডিভিসনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল । ১৯১. বাঁকুড়া জেলার সাঁওতাল ও 
চুয়ান্সদের মধ্যে যে-কোনো সময় বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল বলে কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা 
করাছিল। 1১৯২ “১৮৫৭-্র সিপাহী বিদ্রোহের সময় বদ্ধমানের মহারাজা 
তাঁর সমস্ত শান্ত ?দয়ে সরকারের শান্ত বৃদ্ধ করেছিলেন । তিনি সরকারকে প্রচুর 
হাতী ও গরুর গাড়ী দিয়েছিলেন এবং বধ্ধমান থেকে কাটোয়া এবং বদ্ধনান 
থেকে বীরভূম পর্যান্ত সব রাস্তাঘাটগুলি আমাদের জন্য নিরাপদ রেখেছিতে ন, 
যার ফলে রাজধানীর সঙ্গে বহরমপুর ও বারভত্র প্রভাতি উত্তেজিত অঞ্ুলগালির 
যোগামোগ ও খবরাখবর রাখতে ব্যাঘাত ঘটেনি । 1১৯৩] ১৮৫৭-র, 







সি 
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রা আগস্টের রিপোর্টে বড়লাটেপ কাউাম্সল বলাতের কতৃপিক্ষকে লিখোঁছিল - 
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একথাটাও জনা প্ররোজন যে মহাবদ্রোহের সময় বাঙলাদেশ থেকে রসদ ও 
ধানবাহন সংগ্রহ করা সবকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল । বাঙলার কৃষকরা এই 
ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ কবে নন. স্রকারের সঙ্গে তারা অনহযোগতা 
করেছিল । জেোবে ক'ুর কষকদের কাছ থেকে যানবাহন সংগ্রহ করার জন্য সরকারকে 
একটা [1015-31-46 পাশ করতে হযেছল । এই প্রুসক্ষে তখনকার 
জনৈক বাঙাল? বুৃদ্ধিজব। পারচালিত [7015 1918" পান্রকা যা লিখেছল তা 
বিশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য । এই সময় নর্টন 'মাদ্রাকত এথোনয়াম' পত্রিকায় ও তাঁর 
বই "0 ৩১ দা [৭1৮ 501180, এ বাঙালীদের গালাগাল ক'রে বলোছিল 
যে তাদের রাজভন্তি কেবলনাত্র নোঁখিক , প্রক্কতপক্ষে তারা ইংরেজাবরোধা। 
তাল জবাবেই 'ইডপান ফিজ্ডাএর £১৯ই ফেব্রুয়ার। ১৮৫৯) এই উল্তি: 

“মঃ নটন বাঙালঙ্দের 'নশ্দা করে খুব অন্যায় করেছেন । তিনি লিখেছেন, 
“এখানে সেখানে দ'একজন বাঙালী-নোউভকে দেখা ধায যারা আমাদের প্রাতি 
মৌখিক নহানুভতি জানাচ্ছে, 'কন্তু আমদের এই ভয়ানক বিপঞ্চের সময় তাদের 
কেউ বি. ব্যান্তগতভাবে কিংবা তাদের অথ দিয়ে আমাদের সুঞ্জায)দে এগিয়ে 
এসেছে 2" তারা বিপদের ধারে-কাছ দিকেও মায় নি; তারা শ্কানোরকম কাজে 
সাহাষা কবার জন্য এগযে আসেন তারা বিনা ইমপ্রেসমেন্ট আইনে আমাদের 
কোনো গরুর গাড়ী ইত্যাদি দেয়নি । তারপর পিল্পর পতনের পর রাজভান্ত 
প্রকাশ করাটা মন্দ চালাকি নয় ; আর তার ভাষাই বাক রসাল ! কিন্তু সত্য 
ঘটনা হচ্ছে এই তে, এই সব বিবতি ও নানপত্রগ্াঁল হচ্ছে নিছক ভন্ডামি মান্র। 
-*ঘিঃ নেন এই ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত । মিঃ ন)ন যাদ ইমুপ্রেসমেপ্ট 
আইনের জোরে বাঙলার কোনো গ্রামে যেতেন, তাহলে 'নন্চয়ই দু? একটা ভাংগা 
গাড়ি ও কানা বলদ যোগাড় করতে পারতেন, কিন্তু কাজে লাগতে পারে এমন 
একটাও গাড়ি ।কংবা বল্দ পেতেন না। এইবুঃপ অবস্থা বৃকতে পেরে সরকার 
আর ইনপ্রেসমেন্ট আইন ব্যবহার করেন ন। লরকার জ'মদারদের কাছে 
আবেদন করলেন এবং জামদাররা রাজভত্ত প্রজার মতো সরকারকে সাহায্য করতে 
লাগলেন । তাঁরা গাড় ও গরুর মালিকদের টাকা দেবার প্রতশ্র€াত দিলেন, 
তাদের পরিবারদের রক্ষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তাদের আঁগ্রম টাকা 1দলেন 
এবং আরও এমন অনেক রকমের প্রাতিশ্রুতি দিলেন যা একমাত্র জমদাররাই দিতে 
পারেন। এর ফল হলো এই যে, অলপ কয়েকদিনের মধোই রানীগঞ্জে ৭,০০০ 
গাড়ি জমায়েত হলো । কলকাতার ষে ইংরেজরা এত বড় বড় কথা বলছে, তারা কি 
একটাও ঘোড়া ?কংবা গাঁড় দিয়োছল ; 'দয়োছল বলে আমরা তো কোনোঁদন 
শুন নি।.."বাঙলার জামদাররা তাঁদের প্রত্যেকটি হাতি সরকারকে বন্য 
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থরচায় ছেড়ে প্দয়েছিল । আমরা এমন উদাহরণও জান যে ইংরেজরা তাদের 
হাতি দিতে অস্বীকার করোছল । প্রত্যেকেই জানেন যে, ঢাকায় যখন বিদ্রোহ হয় 
তখন জাঁমদারবা ?কভাবে লোকজন নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের সাহায। করবার জন্য 
এাগয়ে এসেছিলেন ।--তাঁদের ক্ষবভা অনুসারে তারা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে 
সরকারকে সাহায্য করোছলেন ।? 

উপর উদ্ধতি থেকে দুটো জিনিস স্পন্টই বোঝা যাচ্ছে * মহাবিদ্রোহের সময় 
বাঙালী গামদাররা গছলেন 1বদেশন স্রকারেব পক্ষে, আর অন্যাদকে রুযকদের 
সহানুভাতি ছল 'বদ্রোহীদেব পক্ষে । 

সতীশচন্দ্র ।মন্র 'যশোহরখুলনাব ইংতহাস' থেকে যে উদ্ধাতি পূবেইি 
এব বার দেওযা হয়েছে, এই প্রসঙ্জো তার পুনরাবৃত্তি একেবারে অসংগত হবে না। 
এতে লেখা হয়েছে যে সিপাহশ-বিদোহের সময “নানা সাহেব ও তাঁতীয়া 
তোপীর নাম দেশময় ছঢ়াইযা পাঁড়য়াছিল নীল-বিদ্রোহশী কষকরাও 
তাহা'দগেব নেতার্দগকে এই সব নাঘে আ'ভহিত করত 7? নীলচাষীদের 
উপর মহাবদ্রোহের প্রভাব সম্বন্ধে এর চাইতে আর বেশি ক প্রমাণ চাই 2 

নীল-াবদ্রোহ একটা 'বাচ্ছন্ন ঘটনা নয়। এাবদ্রোহ ১০৫৭র ভারতব্যাপী 
মহাঁবদ্রোহের সঙ্কে ঘনন্টভাবে জড়িত । নীল-বিদ্রোহের উপর মহাবিদ্রোহের 
প্রভাবও স্স্পন্ট । মহাবিদ্রোহের সময় কাঙলাব অনেক জাঁমদার ও শাক্ষিত 







শ্রেণীর একটা তষ্ণশ “ন্গেদের বান্ধিগত স্বাথে তথা শ্রেণীস্বাথে ( কোনো 
আদশেরি জন্য নষ্ট্। ইংরেজ সরকারকে সমর্থন করোছল। কল্তু তারাই 


তখনকার বাঙলার একমাত্র প্রাতিনাধি নয় । লাঙলার একমান্র এতিহা তারাই বহন 
করতেন না বাঙলাব ক্রষক ও অনসাধারণের মধ্যে তখন বদেশ' সরকার 
সম্বন্ধে অসন্তোষ ও 'বরোধা মনোভাব প্রকট হয়ে উঠছিল । ফরিদপুরের 
দাদু মিঞার মতো কুষক ও জনসাধারণের বহু নেতাকে বিদ্রোহের সময় জেলে 
আটক রাখা হয়োছিল। সরকার, মহাজন, জমিপার, নীলকরদের অত্যাচারে 
বাঙালী জনসাধারণের জীবন দ্ারববসহ হয়ে উঠেছিল । অন্য প্রদেশের মতো 
বাঙলাতেও জাতীয় বিদ্রোহের অনেক উপকরণই জমা হয়োছিল এবং তাতে 1ীসপাহন 
ও বুষকের একটা সাম্মীলত বিদ্রোহ সংগাঠিত করা বাঙলাদেশে কঠিন কাজ হতো 
না। ইউরোপে একটা প্রবাদবাক্য আছে যে, সং কাজের আরম্ভটাই খুব শল্ত। 
একথা বোধ হয় বলা যেতে পারে যে ১৮৫৭ সালে বাঙলায় এই আরম্ভের কাজটা 
সফলভাবে হয় ?ন বলেই এখানে ব্যাপক দ্রোহ ঘটে নি । 

দুঃখের বষম্ন সম্প্রাতিকালের কয়েকজন বাঙাল 'প্রগাতশঈল' লেখক 
নহা'বদ্রোহ ও নীলবিদ্রোহের চরিত্র সম্বন্ধে এমন সব ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা কোনো- 
ক্লুমেই সমর্থনযোগ্য নয় ৷ এ"দের মতে রাজনোতিক চেতনাসম্পন্ন মধ্যবিস্ত শিক্ষিত 
শ্রেণীর বাঙালীরা সিপাহী-বদ্রোহ (তাঁরা এটাকে "জাতীয়" বিদ্রোহ বলতেও দ্বিধা 
বোধ করেন) সমর্থন করেন 'ন, কেননা তাঁদের মতে এ বিদ্রোহ ছিল প্রগাঁত- 
1ববোধা, ধর্মান্ধ, মধ্যযুগীয়, কুসংস্কারাচ্ছত্র ইত্যাদি । অথচ তাঁরাই আধার নীল- 
বদ্রোহ উপলক্ষে মধ্যবিত্ত বাঙালীর সমর্থনের কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় বাস্তু করেছেন। 


নীল আন্দো্সন ও মহাবিদেহাহ ১৫৫ 


এ*রা বলেনযে নীল-বিদ্রোহে হতভাগ্য প্রজাদের প্রাতি মধাবিভ্ত শ্রেণীর 
লোকেরা পূর্ণ সমর্থন জানাতে 'বন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করেনান। অথচ এ হেন 
রাজনোতিক চেতনাসম্পন্ন ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোকেরা িপাহা- 
বিদ্রোহ সমর্থন কবল না, কারণ এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সোঁদন তারা জাতির 
কল্যাণ দেখতে পায়ান। দিপাহাী-বিদ্রোহের স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে প্রগাঁতি 
[বরোধী প্রতীরুয়া বলে মনে হওয়াতেই তারা এর সমর্থনের পারবতে 
বিরোধিতা করেছিল। তাদের বরোধিতার কারণ তাদের রাজনোতক 
চেতনার বা স্বদেশ-বাংসলোর অভাব নয়--১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রকৃতিতে 
প্রগাতিবাদের অভাব |? [১৯৫) 

১5৮৫৭ব মহাবিদ্বোহ প্রগাত-ীবরোধ ছিল, এব মতো প্র্গাতিবিরোধী 
বিরোধী কথা আর কি হতে পারে? (এ প্রসঙ্জো মাকসের 25296 ভাঙা 91 
1. 0120. [179৮1750019709" ও লেখকের “ভারতীয় মহা।বছোহ : ১৮৫৭১ 
দণ্টব্য) 

আর একজন লেখক বলেছেন £ সপাহী-বিদ্রোহ লম্বন্ধে £বশেষ করে 
বাঙালীদের উৎসাহিত ও আশান্বিত হবার কোন কারণ ছিল না।...হিন্দুস্হানী 
ও পাজপূত নিপাহদের ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্তের বর্ম ভেদ করে বাঙালীরা যাঁদ 
সোদন তাদের মমস্হলে স্বদেশপ্রেমের হোমাশ্নির কোন সন্ধান না পেয়ে থাকে, 
তাহলে তার জন্য তাদের খুব দোষ দেওয়া ঘায় না), এ ভারী “ক স্বদেশপ্রেমের 
ও প্রগাতিশীলতার অত্যুগ্র প্রাদোশিকতাবাদ ভালা, না ন্ট ভাষা । তাছাড়া 
এখানে আরও একটা প্রশ্ন ওঠে, বিদ্রোহ করার সপক্ষে ১৮৭-তে বাঙালী বদদ্ধ- 
জীবীদের নিজস্ব কোনো কারণ ছিল না কি ? 

ভাবতীয় নহাঁবিদ্রোহ লম্বন্ধে এই লেখক যে-সব তথ্য দিয়েছেন তাও সঠিক 
নয়। 'তাঁন লিখেছেন যে, বাঙলার [সপাহব-বাহনীতে বক্ষ-সন্তান ছিল না, 
ক্লষক-সন্তান তো নয়ই (! | অবাঙালী যারা ছল, তাদে্রে মধ্যেও উচ্চবণের 
গোঁড়া হিন্দ, ছিল বেশী"""বাঙলাব ওয়াহবা বিদোহ ' এরা ক গোঁড়া ছিল 
না?) বানাল-বদ্রোহের সঙ্গে তার তুলনা হয় না, কারণ এগঢীল হলো বাঙলার 
ক্ষক-বদ্বোহের সমসামায়ক রূপ। বাঙালী ব্দ্ধজীবীরা তা সর্বন্তঃকরণে 
সমর্থন করেছেন, 'ইংরেজ-ভ্কু হয়েও ॥” ১৯৩] 

এই ধরনের বিশ্লেষণ বাস্তবানুগ তো নয়ই, উপরন্তু এর মধ্যে অত্যন্ত সংকীর্ণ 
দস্টভত্গ ও জাতিদম্ভের পরিচয় ফুটে উঠেছে । 

এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, এমনাক প্রগাতশীল চিন্তাবদদের মধ্যেও 
মহাবিদ্রোহ সম্বন্ধে রীতিমতো বিভ্রান্তি দেখা যায় এবং তাঁরা তাঁদের এই 
বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতাকে ঢাকতে চান নীল বিদেহের ব্যাপারে বাঙ্গালী বুণ্ধি- 
'জীবীদের ভূমিকাকে খুব বাড়িয়ে-ফাঁপিয়ে দেখা র চেষ্টা ক'রে । [১৯৭) 

আসলে ১৮৫৭-এ শিক্ষিত বাঙালীর দর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল এবং 
তারই বিবেক-দংশনের জহালায় এই শ্রেণীর লেখকরা নানা প্রকারের উদ্ভট যাস্ত 
দিয়ে এই দুবলিতাটাকে ঢাকবার চেষ্টা করছেন। নাঁল-বিদেহাহকে বড় ক'রে 


১৮৩ নাল বছেহে ও বাঙাল সমাজ 


দেখাবার জন্যে গভাবদেহাকে ছোট কবাব এই প্রচেষ্টা শুধ: বালাখল্যস্তলভই নব, 
ইপ্তহাস-বিরুদ্ধও বতে। 

এই প্রসক্ষে আবও একটি কথাও স্মপণণ বাখা প্রযোজন। পবনতাঁকালে 
শবাধীনতা-সংগ্রামে বাঙালী শাক্ষতদেন অবদান অনস্বীকার্য, কিম্তু আমবা ষে 
কন সম্বন্ধে গালোচনা করছ হসইকালে অন্যান্য সকল ভাবত শাক্ষিতদেব 
মা লাগাল শক্ষিতবাও্ড ইংবেহ শাসকশ্রেণশীব  প্রগাতিশীলতাষ মগ 
হণ্মাছলেন। ইহংবেদ *াসন।ধাদুন 'বশেষ ব'বে নতুন শিক্ষা নীতি এবং অর্থ 
লৈতিক ব্যবন্ধাধ ( অবাধ বাঁণভা) নধলগাষ ইত্যাদ ) দেশেব উন্নাতি হবে এই 
পবণা বহাদন শাক্ষত বাঙালীব নে বম্ধমঞ্ল হযোহ্ুল। এ্রাক আন্ত" আন্দোলন 
ই “ব্ণাব উপর প্রথম ব তং আঘা 51 তাবপব থেনে বাঙালী শীক্ষতাদল ধানে 
ধ বে মোহভঙ্চো পালা শব হয। ইংবেতেল ভ্ত্যাচাল্অনাচাবেব 'ববদ্ধে তেন 
মুখ ফটল, নধমনন্ত্িক আন্দোলনের পথে ভাবা পা বাডালেন বম্তু তাব 
পবেও জনসাধাবশের ভ্মকাকে পঘ শাল ধনে উপেক্ষা কবে চলে!হলেন 

এই সমস্ত সাল ণ ও এসেছে দস্টিভাঙ্ষক উত্তবে অধ্যাপক অশোভন 
দবকারেব আবাবাট প্রাণধানুষাগা  ইপঙতবজ মধাশ্রেণীব আভিজ্ঞতাটক আমত্‌ 
কবেদেশেব না ভাবা অণ্গাঁতিন একটা নবমতান্তিক, উদাবনোতিক অন্ত, 
ডদু পথেল হক দে 'হালেন। কাত কছ,তেই স্বাকাধ করবা যাব যাষধ না ষে 
তাঁনশ শ হবে বিদেশ ঈএাননদ তাঁবের শাহ্ছে মসহ আন হযেছল, অথবা বাশ 
শোষণের পূ পপ) ত।দেৰ মনে উদ্ভাস্ত 5হযেছিল। 'বুটিশ শাসন ও 
শোষণেব আসল না ঈপতে হতে দেশের সাধাবণ লোককে 1 আধা-ফউডাীল 
চিবস্থায়ী বন্দোবজ্ঞণে আমদের বৃতক্ষা ধাবা কহ আপছ্ছণ? কবেন ন। দেশের 
নবজাঁবন থেকে শক্ষত ডদ্রলোকের" অনেন্ঠ বিক্ছ? হস্য থাকেন, একখাও 
বনা চলে । মহাবপ্রোহের কবাল্‌ বৃতপ তাঁদেন আতঙ্ক পাবাধহ্‌ শথা, সেজন। 
দোষ দেওযা অনয । কিন্তু তাদের দ্যান্টভাক্ষকে আমবা আজও আশ্রয কবে 
থাকব এমন খেশন নাধাবাধক৩ নেই । 1১১৮ 

সাধাবণভাবে একথা” বলা যেতে পাবেষে, শক্ষত বাঙালশবা, অন্য সব 
বাঙালী মতো হোটামুটিভাবে নীশ্চাষাদেব সংপ্রামেব প্রতি সহানুভাতি 
দোঁখযোছল । "কন্তু তাই বলে "শক্ষিতব" হঠাৎ তাতে ঝাঁপিষে পড়ে একা 
ভশবণ কিছ কবে ফেলল--এইসব মতুযুন্কি কেন ০ 'শাক্ষতদের সহানভূতিটা 
ছি বিশেষভাবে 'মোখিক । কাষক্ষেত্রে তা বিশেষ কোনো বূপ নেষ ন। 

হারিশচল্দ্র, ?'নবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র, শিশিবকুমাব প্রমুখের ও তৎকালীন বাঙালনী- 
পাবচালিত “তিন্দ« পৌঁট্রষট” “ভাস্কব, 'প্রভাকব", সোমপ্রকাশ', 'ইণ্ডিষান ফিল্ড? 
ইত্যাঁদ সংবাদপন্ুগীলব নঈলরুবকদেব সমর্থনে ও নীলকবদেব অত্যাচাবেব 
বিবুম্ধে গোববমব নংগ্রাম সব বঙালীই গবেবি সঙ্গে স্মাবণ করবে। কিন্তু 
এসব সত্বেও প্রশ্ন খেক ষাষ, কলকাতা ও মফস্বল শহরগুলিব শিক্ষতরা এই 
সংগ্রামে ব্যান্তগত ভাবে স্জ্ঘবদ্ধভাবে কতটুকু অংশগ্রহণ করেছিলেন 2 যখন 
ননলকর ও সরকারেৰ অত্যাচাবেব গববৃদ্ধে কষকরা ধর্মঘট ক'রে হাজারে হাজাকে 


নল আন্দোলন ও মহাবিদেতাহ ১৫৭ 


জেলে যাঁচ্ছল, তখন তাদের সাহাব্যার্থে মাত্র দু'একজন মোস্তার কলকাতা থেকে 
'গয়েছিলেন। কৃষ্$নগরে একজন মোস্তারের কারাদণ্ড হবার পর আর কোনো 
উাঁকল মোস্কার কুষকদের সম্থনে অগ্রসর হন নি' শহরবাসী শিক্ষিতরা কোথাও 
সভাসামাতি ক'রে বা অন্য উপায়ে রুষকদের স্মথনলি করেছেন কিংবা অর্থ সংগ্রহ 
ক'রে তাদের সাহায্য করেছেন বলে জানা যাষ না। তখনকার বাঙালশ শাক্ষতদের 
একমাত্র সংগ্ন “ধাঁটশ ইণ্ডিরান আ্সোসয়েশন'ও এতে 7বশেষ কোনো সাক্য় 
অংশ গ্রহণ করে নি । হারশচন্দ্রু ন্দ পোটিনটেত জনা নিয়মভ সংবাদদাতার্পে 
মফদ্বলে বশিঘ্ট কোনো লান্তিকে পান তত তাও তাঁকে বালক শিশিরকুমার ও 
মনোমোহনকে এ কাজে 'নধুন্ত করতে হবে ছু পাষ্ড নীলকর আর্টবজ্ড 
হিলসং যখন হাঁরিশচন্দ্রে মৃভাব পুর তাঁব আনহা ও টনচসম্বল ব্ধবার বৈরুদ্ধে 
মামলা এনেছিল, ৩খন তাঁকে রক্ষা বুকাব চেনা শাক্ষত বাঙাম্পরা তার পাশে এসে 
দাঁড়ার?ন। 'শক্ষিতদের সহানভনএত মে ওই হুল, কোনো বাস্তব রূপ নেয়ান। 
তাই, তাঁরা বগরার চড়ে নীলচাবাঁদেত লড়াই দেখতে যেতেন, কলকাতায় সেই 
'বাবুভেঘ়েদের' উপলক্ষ করে বাঙলার কুষকবা বু করে গান ধরত । 
লহাবদ্রোহ ও নীল-াবদ্বোহ- এই দুই বিষয়ের আলোচনা কালে একটি 
মোলক কথা মনে রাখা বিশেষ প্ররোচন | তনটিশ ইশ্ডিধান মানসোসিয়েশনে'ৰ 
প্রচে্টা বা নীল-বপোহের সঙ্গে সিপাহিষদ্ধেব পার ক মলেগত । প্রথম দ্যাট 
আন্দোলন চলোছল গভর্ণনেট্টের নক ন্যার বিগার পাওয়া হাবে এই আশায়ই 
এদের প'রচালকবর্গ সকল কাজ 'ন£ "ত্রত করেছেন । দন্ত সপাহষুদ্ধের 
প্রকৃতি হলো ভিন্ন রূপ । এ বিদ্রোই একেবারে ইংবেছের ৭ অস্বীকাব, আর 
ইংরাজ শাসনেব ভান্তমূলে প্রবলভাবে ধাক্। দল ।” [১৯৩ আমরা প্‌বেহি লক্ষ্য 
করেছি যে নীল-আলন্দোলন শুরু হয় নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
একটা অর্থনৈতিক আন্দোলন হিসেবে, ইংব্ডে সরকারের ব্রুদ্ধে নয় । আমরা এও 
দেখেছি যে নীল-আন্দোলন তার গণচারন্ু ও সংগ্রামশখলতার ভন। অচিরেই সরকার- 
[বরোধা হান্দোলনে রপাম্তরিত হয়ে একটা বেগ্লাবক হাকার ধারণ করেছিল । 
১৮৫৭ মহাবিদ্রোহের সময় সমস্ত বিদ্রোহী অণ্চলে ব্যাপক নীল-বিদ্রোহও 
ঘটোছল । সর্বত্রই ইংরেজদের নীলকাঁঠগুলি বিদ্রোহীদের আকরুমণের বিশেষ লক্ষ্য 
ছিল। এসম্বন্ধে অধ্যাপক শাশভ্ষণ চৌধুরী তাঁর 01511 73০)91]10% 3045১ 
[00121) 1 .61018 1455-59) গ্রন্হে নানা সরকারী রিপোর্ট থেকে প্রচুর তথ্য 
লাপবদ্ধ করেছেন । আ'লিগড় জেলায় ৩টি নীলকুঠি জবৰালয়ে দেওয়া হয়েছিল ও 
সমস্ত নাঁথপত্র ধংস ক'রে ফেলা হয়েছিল। 1২০০) রোহলখন্ডে বাদায়ুন জেলায় 
'এীধ্বযশালণ নীলকৃঠিগ্লিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের বড় 
বড় লোহার কডাইগুল গাঁলয়ে বন্দুক কামানের জন্য গোলাগ্‌লশ তৈরী করা 
হয়োছিল ৷” [২০১] আজমগড় জেলাতেও কোনো নীলকৃঠি অক্ষত ছিল না। [২০২] 
১৮৫৭-র জুন মাসে মিজাপুর জেলার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মুর বিদ্রোহী নেতা 
উদ্ধান্ত পিংকে ফাঁসি দিয়েছিল । ঝারয়া সিং নামক আর একজন নেতা কয়েকজন 
[বিদ্রোহী "নিয়ে মূরকে আক্ুপণ করলে সে পলায়ন ক'রে নীলকূঠিতে আশ্রয় 


১৫৮ নীল বিংদ্রাহ ও বাগালা সমাজ 


নিয়েছিল । বিশ্রেহশীরা এ নীলকঠি ধংস ক'রে দেয় ও মুরের মাথাটা কেট 
নিয়ে উদ্ধাণ্ত সিং-এর স্ত্রীকে উপহার দেয় । [২০৩] সাহাবাদ-বিদেহাহের প্রধান 
বৈশিন্ট্য ছিল ইউরোপায়দের সমস্ত কৃঠি ও সম্পাতি ধ্বংস করা- কুনওয়ার সিং 
তাই হ্‌কৃম দিয়েছিলেন । নীলকররা ৭ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে যে ফসল তোর 
করেছিল তা কাটবার সমর এসে গিয়েছিল, কিন্তু এ সব ছেড়ে প্রাণ নিয়ে তাদের 
পালাতে হয়েছিল । তাদের কুঠিগুলতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল । 
সবন্ুদ্ধ নীলকরদের ক্ষতি হয়েছিল ১৩ লক্ষ টাকা । [২০৪) শোন নদীর ধারে 
যতগ্াীল নীলকৃঠি ও ইংরেজ ব্যবসাদারদের প্রাতষ্ঠান ছিল তা সবই ধূিসাৎ 
ক'রে দেওয়া হয়েছিল। [২০৫] এই সব অণুলে বিদেতহের পর যাতে নীলগাছের 
বীজগুলি পুনরুদ্ধার করা যায় তার জন্য সরকারকে বিশেষভাবে ঘোষণাপত্র 
প্রচার করতে হয়োছিল । [২০৬] রুষকদের ক্লোধ কেবলমাত্র নীলকরদের উপরই 
ছিল না, নীলচাষ ধাতে আর একেবারেই না হতে পারে তার জন্য তারা বীঁজগুলি 
পর্যন্ত ধ্বংস ক'বে দিয়োছিল। পালামৌতেও যে কফি ও নীলের কঠিগ্ঘালকে 
তারা বিদেশীদের শোষণযন্ত্র হিসাবে দেখত, স্গুলি ধবংস ক'রে দিয়েছিল। [২০৭] 

বাওলাদেশে ১৮৫৭ তে বিদ্রোহ ঘটলে ক হতো সে-আলোচনা নিষ্প্রয়োজন । 
কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে, নীলচাষাঁদের মধ্যে অসন্তোষ ও অত্যাচার তো সব সময়ই 
ছিল, তাহলে অন্য সময় না হয়ে ১৮৫৯-৬০ সালে তাদের বিদে2োহ ঘটল কেন? 
এবিষষে কোনো সন্দেহ নেই যে সাঁওতাল বিদ্রোহ ও বিশেষ করে মহাবদ্রোহের 
ফলে জনসাধাবণের মধ্যে একটা অপূর্ব নবচেতনার সৃষ্টি হয়োছিল। ইংরেজ 
রাজশান্ত ধত প্রবলষ& হোক না কেন, তাব বিরুদ্ধেও যে বিদেএাহ করা বায়, অস্ত 
ধারণ ক'রে তাকে চাঁিসঞ্জ করা যায় এবং ইংরেজ সেনাবাহিনী যে অপরাজেয় নয় 
_ বাঙালীর, ভারতবাসীর এই বৈগ্লাবিক চেতনা প্রধানতঃ মহাবিদেরহেরই ফল। 
শিবনাথ শাম্ীর কথায় বলতে হয়, "সপাহী-বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে ব্গদেশের 
ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল ; এক নবশান্তর সূচনা হইল, এক নবৰ 
নব আকাত্ক্ষা জাতশয় জীবনে জাগিল।*""বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ 
পর্যান্ত এই কাল বধ্গসমাজের পক্ষে মহেন্দ্ক্ষণ বিলে হয়।* [২০৮ এই 
নবচেতনা বাঙলার রাজনীতিতে, সাহিত্যে, রঙ্গমণ্ডে, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে-__সর্ব 
ক্ষেত্রেই গ্রাতিফলিত হয়োছল । 

এই নৰচেতনার ফলে গ্রামের লাঞ্চিত অত্যাচারিত সকল শ্রেণীর মধ্যে এক 
সংগ্রামী এক গড়ে উঠোছিল, তাই রুষকরা বিদেশী অত্যাচারাঁ নীলকর ও সরকারের 
বিরুদ্ধে এককভাবে লড়াইতে অবতীর্ণ হতে সাহস করেছিল। এই বিদেতহে 
বাঙালী রুষকরা বৈশ্লাবক উদ্যোগ, দুজ'য় সাহস ও দ্‌ঢ়তার পারচয় দিয়েছিল । 
জনসাধারণের অন্তর্নীহত অসাধারণ ও অপরাজেয় বৈপ্লবিক শীল্ত--এটাই 
হলো নীল-বিদেহের অমর বাণী । এই কারণেই বাঙলার নীল-বিদেহ, ভারতঈয় 
মহাবদেতাহের মতো, সংগ্রামশীল জনতাকে চিরকালই প্রেরণা যোগাবে । 
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[১১] এ, পৃঃ ৬৯। তখনকার একাঁট বাঙলা সংবাদপন্রে দেখা যায়-_ 
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অবস্থা । টপ:স্থলতান, মারাঠা শান্ত ও ফরাসীরা তখনও ভারতে ব্রিটিশের 
শান্তশালী প্রতিদ্বন্দদী । তার পরেই এল নেপোলিয়নের যুগ সেষুগে শুধু 
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করে। 
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+]178 000010901 8.075858 6056 00 500091] 62]:9 101709 10: 
10010 18008) ৮0101) 88. 10581711151 26692060 101) 1089 01 1169) 12 
00089009209 01 608 1)1508978 60976817108 00168 01081061208 0092 


নিদেশিকা ১৬৩ 


(0৮ 6179 6307958 70070058801 ঠ260606 61161 5560165 ০০ 610050, 
0098810718%, (17010 007155107৮5 1২৪01, ১৪০01, ০ 16) 


[28] 147. ৪1865 985৪ 61096 8138. 00221)181068 816 00809, 800 
ড/1806899৭9 8:৪০ 00013001805 0006 61089 6109 1)1905975 08207800985 7006 
81010987 6170081 609 0889 19 10190986106 0015 8,7 00৮1019 581:৮81758 800. 
৪6 1018 9061089,., 11805 9 1)1810662 (৪৪যথ 11. 81918 ) 1088 
0ঞ2193860. 60 279 81) 119 11881096810. 92 8,0086907% 00 806৪ 01 10101) 
709 0০10 07859 1916 1)1078811 851)80090. 11) 1013 01) 00005৮,১,,.]0709৬ 
[078% 01906 13171885005 6০9 1)3 90167681089 7; 619 10085 10180 ৪0৭ 
07097 906801৭৭ 60109 10009+ 006 17009 10079008115 102:999706 ৪৪ 70117003- 
0818) 1615 01110901600 10710 610০ভ্র) 60 1056109, 11096810069 108৮9 
006011780) ৪৮৪ 17, ৪1897, 010 10101) 65 1091:9 চচ6201088 
710101088%0 [0180697 25108 081706 0909586€15 60 61)8 10:6801) 01 6129 
109800 01) 606 10107008610 01 %1017109-01097৯ 61896 87005010810 00 
118 1)%76 919 201190690, 11%3 091190 [0:৮1 9) 6117996 01 10:088006100 
10 6179 9010:9008 9007৮) 90 61186 11651368698 6189. 76811 801819 60 
806 82%1086 130৮181) ৪0)8068,9661)6 0 6108 5008986 £7:00100., 
€1710160 007%7215510173 7২61১0170 401)62501 10) 16.) 

[২৪] 11%11609 (00115153015 [6010 &099081, 1০. 19, 

[২৫] 11111069 195 [8010 21508018559 1760 09৮: 1836--17898 
885 9৮119 93196, 6186 986 101086106 19 (79008061৮ 002000018650, 
0086 781)5 75055 10859 16910 1)700216) 1)81615 05৮ 609 01092861017 01 
(9 15 8100 01815 0৮ 5068 90000016550 10 091917706 ০01 6105 18 
1160 % ৪6569 00৮ ৮92৮ [8 29000560 17000 61186 01 0:901851 518591। 
19, 1 1987, 600 08:8810. 80 1 898 00 288807 80 1)81199 6086 ৪0 
01 8109 038950:99 288109061106 71010100109 3৮02080 00705018690. 
108 0010) 11) 90 10909181 0821:89১ 911851569 60889 ৫5115, 


1009 76801881008 1101) £5৪ 60 602 170169 10180897 100 0080 
00809 90 %0093 60 ৮ £০৪৪% 1180. 01) 6109 100160 0707) 8981008 $0 108 
1180] 0101906101781019 10 107011001]019,. 730৮ [7 00 00% 90700991589 6108% 
0 29801001106 18 6115 0056007-09109791-10-00010011 আঅ০০]0 8159 
৪18 86081019 [81151 60 61088 91898 01 0106 [01001861017 11089 32006918908 
8098৮ 60 9 1090911571% 6138 019]90%  01 1019 ৪0110188610), [09 
00686100 80089878 &0 109 & 00636101) 108৮৮7990 6108 01506925060. 
009 250010090১0 0059 00 198500 60 0061165%89 008৮ 0.9 28100100678 
8870199 (10617 [00761 100) 10078 ]988109 07 10020810185 81080 6109 
01806978,,, 


38616 15 ৪810) 61989 091062:9088 87:9 17006 16881500804 70799 
190 09029108100 82৪. 90001080 7189 08588208 8৪991768 €০0 918- 
90806588008 69022810200 189৮ 01 0100£9010-0080১ * 0: 18 0016558 
1060 ৪120106 ৪0009 1089091 ঘ1)101) 179 0088 206 0008788800, ] 80967 
6096 10 %11 ৪001) 28398 609:9 00806 60 109 8 7:92090%, 11108 18, হু 
ছ€00:910919) 0010. 65810 007 19801) 610989 01010688158 90০ 12500167006 
1025001098* 167006১6069 19 00816 60 109 816860. [019 0 08৯89 01 
009810100. 0: 06099061010) 6159 ০০%:৪০6 81300101705 896 93108) 8100 6115 
65290105100 01810090936 08101881186 ৪8100010109  0012181)80 ঘ100 
85001110180 £9০1165.+ (17180 0077701531011$ [91016 4$006001, 
1০. 34. 


১৪৪ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


২৬) সংবাদ কে নদীতে” ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৪২৮ ) দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
চিঠি. 


শু 18100576581 ৮1] 1000) 0 6৮6] 00৬9 100 1088 810 996868 
17 609. 00010678100. 108801081]% ০0000100689 106 88178 01 1019 
28100170089) 60 চ086 08169 8856 1800 10858 10690 0016189660 
10 0108801081008 01 1770180 11191769510 ৪.0 170 0073010768019 6109 
1067 0188568 87:8 50810001106 (0912 085৪ 17000 608 01816181020 ০01 
0001085% (10700810008 608 0090৮চ 109 0119 1700150 10180069715, 10088 
06€8,887068 100 86 10 102100610 01008810106 2৮ 06] 72500170098 
০ 18000 107 00600 ছ110006 80% 762000061861090 0: 100 0135 
511৮ 01 8 82081] 00806195০01 7108, 878. 00 6210%102  80008 
[9900200 £00. 007001016 0006 608. 07056061010 ০01 700100 0180 6245 
98:01) 76081517610 0018 18007, ৪. 98181 01 8০0 135. 4 097 
00012617000 60699 01810667901 100160১ 803 20879 7628008 ০1 
71100169181) 1)0 100 7006 180৬ 10 10081106510 6110101991598 800 
80917 19001119989 109106 8001)1060 8৪ 91710279660, 01707617 011989 
100160-7018706819 86 ৪, 10161069219 762081000 100681 ড1051008 
60 08 ড7100008 01 2900 700%75 800 57686 12081) 8, 


'মা0ছ0  6105889 . 0170010)8680069১ 16 080 1১8 1081] 1016150, 
1075৮ 9170910 6178 01016861066. 76810670098. 01 [5)01:01)681) %9106197000913 
708 7091:2016660) 000 17616152986 107009:01170701799808 
1069020)9 10917709606 896$191৪ চা] 08187906 7,8769 01 600০ ০০106 
60 0871 01) 01806861005 00920010069708১ 860. 6189 09073911010 01 06 
1067 800. 021090.19 01859888 010 06168110195 199 10007811007)105650 ৪00 
8011 17098662810 ০0৮. 4 017:0000858006 0118 810])71)61751020 ০01 
])10)) 19 00081091100 60 01089 ৪811-106978956897 180018017975) ৮170 
818 98291]5 0981:0)09 6০ 68001019000 619 1076 808 13010019 
0188865 16111) 610917 1930080619 0170199, 

“চ11000 8) 2918:9008 60 6128 191)0:68 005,08 (70700 011078 50 (61079 
80 9005৮, 05 168 10001818159 ]1000598, 6119 02061] 19917851007 01 6109 
£90010082 6০07৮8:09 60610 75063, আঅ1] 1709. 8861918,060711% 10090. 
13881098 9০929] 19001)010 6799 100 010 006 ০1: ৮61৮9910000 ৮1516 
$085 12680896258. 28091709118» 11801092008 97006 10 61061 
10081086678 800 ৪698:08, ৪110ত্ 61)900 81061790067 ০0৮91" 609 
00161861010; 09৮ 008  008086918. £910978]19 ৪১৪ 608 6:8৪ 
10185090 20 60900 800. 81195009319 01)10:898 618 7018 101 (10917 0০717 
80551068589, 10095% 01610086915 00100106] 10780 01 6108 00161586079 
60:০0981) 956076101) 6০0 15 609 0809৮ 51115898, 16985106 01081 1706৪ 
01000000190 800. 90118 60/8115 2৪6৪, 10179 19186 85:0088 ₹1010)) 6106 
078 60 61815 10888828 13 6056 05108 60 6179 6৮800 63901890 
১5 100180-01806918৭ 608 09521008198 19306060800 90161৮81101 
91100101511605 00 61791910 (065 7881) 611817100898918 170 091:0589, 


৭0069 00988. 01:000086810098, [12098 ] 819]] 0৪ 10861690 
ত))60 [ঢু ৪85 6088 আ100957৮ 18 10011080 (0 01089 6108 014%08101) 
01 [00180 £9 8090108 008 0%61569 1১5 (5 1317. 30৮, 01 10919, 800 
১ 10080 0715869 10015100818, 500008 10370068708 01 5১1)08098% 
018100880 6০ 01000938. 6109 007888119660 £851081)08 01 170701)6808 110 
£718 92006 0:951060. 09:6510. 0080898 ৪1351] ৪6 606 88109 61099 


নর্দেশিকা ৯৬৫ 


09 10970001090 1060 606 ৪3690 01 800210188758152 1085108 
13 80909107016 009 0901593 0] 60 6091: 219108 %00 (06019 
291097:%100, 


[২৭ “সংবাদপব্েে সেকালের কথা", ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৮৪-৫। 
২৮) ১৮২৯ সালেক ১৫ই ডিসেম্বর তাঁরখে টাউনহলের সভায় 
ইউরোপাীয়দের 'কালোনাইজেশন' ও পফ্র-্রেডা সমর্থন ক'রে রামমোহন ও. 
দবারকানাথ ষে বন্ততা দিয়েছিলেন তার সারাংশ 79931 45200 797701, 
০1 11, ও 39019১5 &[-00036) 1430-তে মাদ্রুত হয়োছল । 


এখানে তা উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া হলো ঃ 
রামমোহনের বক্তৃতা 


'ঢা00209180081631792191509 1 0 1001):9১3০. 7161) 61১৩ 
০০005106101 01090 6139 ৫792697000৮ 10692000189  আ101) 190701098 
€9176181000177 0119 £199697৮ ভা]] 108 010) 1001):0901000176 10 11697, 
৪00191 270: 17001161081 90915) 80906 ছ10101) 0911) 109 98311 [9:০590 
1) ৫01021)9.11705 6118 00110161077 01 6170998 01 00% 00010651091 100 
13959 00109590. 61119 0,0:52176289 161) 109৮ 0£ 60089 ৮৮10 01091৮0- 
19691 185৮9700190 61796 0101)097৮00165 ) ৯00. 80806 11101) ] 
৫০10) 60 609 1998৮ 01 1009 19119 0901879 01) 30191201) 08৪61) 1)910979 
810 889812015- 485 (0 6119 170150 1017716975, 11096 60 01088759 61786 
1 10959 6৮61190, 010:00 81) 99018] 01861065 11) 13900941900 131109,1 
৪৭ | (9504 619 1)৮7৮53 1958101178 10. 618. 08181919097 800 ০1 1100180 
119060,010113 ৪৮109101% 1)96697-010961197 217 796692 ৩201০১63 61790 
618959 1)0 11590 ৪6 01508009200 5001 969610109* 15919 009. 
109 90209 [009৮৮618110 00109 1১ 6100 :20150-1)1906978 51006 01 619 
1019১ 6119 11979 [8:10 0890 27079 £0০90. 60 689 €£909781165 01 6179 
18906159501 613 ৫০9067% 61৮1 জেড 06192 01593 016 170701)9908 
ঘ্র1)961191 11) 07 0006 01 6109 39151৫9,? 


দবারকানাথেব বন্তৃুতা : 

“ছড100 509090.08 60 6109 901)1508 10019 10817901869]% 1091019 6৫ 
[70909611067 £ 109 ৮০ 3656৪. 0196] 10859 99918] 29001100218 11৮ 
21005 013671069 4:00 61726 [17059 10000 0159 00161586100 01 1001£0৯ 
800. 1:991097709 ০01 14001)98/75 188৮0 001091067101% 09179976699 679 
০০16 2000. 618 00910000010165 ৮6 1259 619 88001008793 19900131198 
উক98,101)0 800. [7708091005১ 619০ 75065 058,91111% 10)1)090. 17 61791 
৫02016101) 900 00989858106 10390 00019 ৫00000189 (61180 6179 
&9102:51165 01 2 0০900650091 ভ1)9:9  100160 001$15%61018 ৪20. 
ঢ88010 00609 15 006 0810190. 00 619 ০109 01 18,700 10 6109 11019 
009 ৫0091067810] 9118009ণ0. ৪100. ০0161590100, 280101% 10098988110, 
[00 706 00919 01299 86869009108 00981 (007. 118888/5১ 1000 020 
[887:5008%] 010997:%0,6102 800. 91981191108) 2১৪ 1] 10৮9 ₹151690. 6119 [012,098 
2:9167790 60 29109969015 900 601)01191709, ৪৪ ] 17259 ₹181690 6186 
[018068 1791977906০ 79109869015 ৯০০ 10 009259009009১ ৪0) চ911 
8৪200810690. 7160 009 17815065900 2590087 01 100160-0151069৭,. 
11929 120971)9 9, গিছ্ছ 95081610175 88 29850. 605 £9057%] ৫0120.90% 


১৬৩ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ 


91 109120-1)19,0 6928 7 1006 6106৬ 019 962920915 170016990) 200. 979, 
69201087961 ৮915 51)08,17076১ 01 6109 2003 62011106 2700701887069,? 


[২৯] ইংলশ্ডের কতৃপক্ষের নিকট বাঙলার জমিদারদের আবেদন পত্র : 

£[1) (109 018610069 10029 612৪ 100160-10197%979 81000010978 1099 
11) 0 10000100) 9606190. 1109150991%885 6108 [)8])019 ৪79 20019 11)]01794 
১1]0. 815699890 0108. 110 00186] 092৮5 01 6109 000106]৯ 2 09259009009 
০0 ৪5০) 1170160-101018975 6211100 008398810)0 ০01 1900 10 10709, 
9051176 370160 29 999%:০৩80€ 1109 [01970%5 ( 10101) 18 609 08089 91 
00) 00170631010 110 61791099006 091 71069 9100 099৮1) 01 0109  9১7010199 
01 ৫0105 21)81010 19 08691101000 56019 01 200 9%602৮106 10009 
00 ]1)007 10015190918, 11089 1191091)6 001001)19.110105 11/0009 619 
10410) 09০5৮. 00 1989 13660198100 0, 18938 2 106876191999, 
1795 19 [09170010690 0 0010. ৪,11৮ 2১101100925 0] 12490. 107:070986 
1879) 119 086158 28,00)01029 2100. 67917 7065 00396 199 0095 01091)15 
4 081060---09%561598 01 ৪01)61102 08,88 2,170 10161067782 00085177600 
97)])07:6001৮5 609 9৪০79 [001)110 00008-170,58 100 0178] 10905 69 
501)815% 01) 6109] 61091) 120067 1)101)91%5 ***7020952 017988. 02700170,5- 
10099 10917 7162] 9568,689-109 &110%90 0 109 10010105890. 0৮ 
(07630106975 6139 ৪1109910 0719%1621)15 18005] 00092 61996 07862988 
200. 01100016510] 6119 106699947195 01 1118 8100. 102 01)9 [19897580107 
01 70617 780 80001787809), 


[৩০] [275 ০6 22074 1২01771010৮ ০১, পানি ন অফিস সংকরণ, 
পৃ ৩১৬-১৭ 


[৩১] প্রসন্নকুমার গাকুরের 1597776১৮৩২ সালের জানযয়ার 
মাসে £লখোছিল : 40918 ৪08৪ 7106101060৮ 06 80111086105 
01 17071010627) 68111 200: 61161170959 60 £9209092 1)67 100 81001) 1)0- 
৪1১07009900. 07901) . 10119 1098, 01 8179 1২961555801 10019, 500971778 
01719991012 17010 81890161079] 20100108201 [7570188, ৪66681955) 
18 67591] 8105310. 276 ০1০ 19 501))9009 60 0109 ৪90,006 19,559 9) 
0010 61105 100 79001351 [01)511196098 1)090567 2100৮%9 &1)9 ৯1:59৪ 

১১090 119610520 81005100997 10 00100 9006159] 60106১ ৮79 
10%101005, 010০0: 20 1)000011156105 2195100্101) 09699 
12070170991) %100 5৮59 019 09115 010311019101776 900 11] 109 ৪6111 
10019 90 8৪ 619 1915359 01 [0019, 979. 9.0.0016660. 60 1)151)91 01094 
10 1109 5699,61)%1) 0095 17059 10106109760 0880 [9970216690. 60 10010. ৪0৫. 
8৪ 10700719068 900 01020996100 109000088 20019 011009999. ***2110. 
150610)116 19 70010 1109) ৮০ 9190ট 1৮ 61080, ৫0101019881070, 


[৩১ক] ৮7 7. 701587100 38612ো5, 25198) 1969, 7). 6০. 

[৩২] 10180 (07771551075 7600115 00510970068, 0. 1] 

[৩৩] এ, পৃঃ ৯০ 

+৩৪) বাঙলার ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ, প্‌ঃ ৭, ৮, ১। 

[৩৫] এই সব ইংরেজ বাণিক 'বম্ধু' ভারতবাসীদের প্রতি কত রকমের 
দরদ দেখাতেন তার সুন্দর নমুনা পাওয়া যায় কোপ নামক জনৈক 


1নর্দেশিকা ১৬৭ 


ইংরেজ শিল্পপতির পালণমেণ্টের কামিটির নিকট ১৮৪০ সালের সাক্ষ্যে : 
8109101501৮ 859 10856 [0019 1900589200৮ 0৮ 06009 88009 
61008 ] 172৮0 9, €198/997 19911706102 [)ড ০ 18001] 61008 102 6159 
11286 ]11001910 19130107919 10001]% 7 ] 01010101623 ঘ্006 ৮০ 99,৫11709 
%179 000009768০1 00৬ ৫0001] 102 606 9০89 01 6119 19896 [00180 
181)0076৮ 06৫80991719 60709161017 11210106708 60199 0296. 61001) 0011)9- 
(1. 72. 1)866 71145620001? 1357, 1) 50% 

[৩৬) রামমোহন স্বাধীনতা ও গণতন্তে £ব*বাস বূরতেন বলেই গ্রীসে, 
স্পেনে, ইতালিতে, ফরাসীদেশে, দক্ষিণ আমেরিকায়, যেখানেই বিগ্লব 
হতো, তাকে জাঁভনান্দত করতেন । ১৮২২ সালে নেপলস-এর বিশ্লব বিফল 
হলে ক্যালকাটা জ্ানণলের' সম্পাদক বাকিংহামকে +তাঁন লিখোঁছলেন, 
“এই মর্মান্তিক সংবাদ থেকে আমি বুঝতে পারাছ যে ইউরোপের ও 
এশিয়ার দেশগুলিতে, বিশেষ কারে ইউবোপের উপাঁনবৌশক দেশগুলিতে, 
স্বাধীনতার সব জনীন পুনঃপ্রাতষ্ঠা আন আর নরবার পূর্বে দেখে যেতে 
পারব না। (707৮ 71074) 179715, 20, 993 ) ১৮৩০ সালে ফ্রাম্সে 
বিপ্লবের খবর পেয়ে বলকাতায় টাউনহলে এক সাধারণ ভোজের ব্যবন্থা 
করে তাকে অভিনন্দন জানয়েছিেলেন। ইংলশ্ডে থাকা-কালীন 
রামমোহন 11১1০000130] আন্দোলনে আংশগ্রহণ করেন। বিল পাশ 
হয়ে যাবার পর তিনি উইলিয়ম রাথবোনকে লখোঁছলেন যে ইংল্ড 
“ঘ71]] [0659৮ 109 2 1):85% ০01 61916 ৮100 95690 ৮০৬1] 11091 007899 ৪6 
1179 95009086, 08,* 60 6119 20) 01 0109  [)9৩19-""49 1 10001115 
0৮০৬৪ন 0086 10 6৮৩ ৪৮910 01 %108 17891017700) 7311] 1091116  89169690 
ঢু ০০1৭ 1:91005009 হা) ০0111160101) 16 6019000065১ 7 
₹917811160. 17000 চ11611076 60 5০00 92১6] [8709 6019 7898016,[01)80 4 
1)98/%6109 ] 08] 1007 1991 1)7009 01 1081106 009 ০1 001 19110 
801)180885 900 10981৮115% 79101089 0209৮120559 1770 6179 1115007169 
17801010658 01 10098811716 6109 92,15861010 01 6108 08600) 08 01 
9106 10019 ০10. (১1815 08৮158০0862 27807140701 780%, 
[), 77-76 ), 

[৩৭] 09069. 05 চট. 7. 10866 10. 17506 7০0-07%5 194৭9 0. 165. 
একজন 'ব্রাটশ অধ্যাপকও এই কথাই বলেছিলেন, [09 18100765069 ০: 
10019 69 100619,70 10 6109 0196 10911 01 609 02065 1য় 10 009 
1906 61086 10019, ৪01)1)1190 ৪801009 01 8116 99860689,] 1৮৮ 009971918 
-001958) 011) 0598, 1869 800 ৫০66০--79091760 107 006 100 0367151 
795০9106101 100) 10781900 600. 9৮ 6138 89006 1809 9%001090 ৪& 
€1০1708 100%7096 10210081151) 0080019,0607698 01 1500. 800. 9066020,, 
(7). 0. 4. 0০169: 75607,07/20 19998007776 27 176 0275863 
77771), 7. 805) 

1৩৮) “সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খন্ড, বয় সংস্করণ, পঠও ৩৪০ 

, [৩৮ক] যোগেশচন্দ্র বাগল, "ভারতের মুস্তি সম্ধানী' ১৩৫৫, পৃঃ ৬ 
[৩৯] ইউরোপায়দের দেওয়ানী ও ফৌজদারী উদ্ভল্লাধধ বিচার কেবলমান্র 


১৬৮ নীল বিদ্রোহ ও বাঙাল সমাজ 


কলকাতার স্ত্প্রম কোটে'ই হতে প্রত - মফস্বলের আদালতগুলির তাদের উপর 
কোনো আধকার ছিল না। ১৮৩৬ সালের এক আইনের দ্বারা ইউরোপাীয়দের 

কেবলমান্র দেওয়ানী বিচারের আঁধকার মফস্বলের আদালতগুিকে দেওয়া হলো ।' 
এই সামান্য ব্যাপারেও ইংরেজরা ত৭ব্র প্রাতিবাদ শুর ক'রে দিল। এবং আশ্চ্ষের 

বিষয় এই যে, দ্বারকানাথ এক অ:ভনব য্যস্ত্র দেখিয়ে ইংরেজদের পক্ষ সমর্থন 

করেছিলেন 


11179 09,01593 17955 11161091760 1)991) ৪1893; 2,1:9  67)9 [70:01)99,28 
619191019৯ 60 108 17009 319,598 9,190 ?1111719 13 0108 10700 01 901021165 
109 (80591017791) 219 ৪8991017660 93620181),17179% 12%9 ঠ2/1091) ৪11 
ভা1)101) 0159 1)801598 1)093599980.) 61791) 11595, 111091৮55 77009765 200 91] 
798 18910. 00 61191007910 060 (05910100916, 2100. 6129৩ ৮191) 0 12100 
609 101081191) 117179101622065 01 0159 ৫০006 6০0 6110 58/009 9696৪, 17199) 
ছঘ11] 110 18159 0179 [8159৪ 6০0 6119 00100161020 0£ 0119. 100701)9] 4) 
100৮ 6178 09£7899 619 10070109918 1)% 10৬/97,100 61900. 60 ৮179 96969 
01 6179 [21৮93 ? 

[8০0] 198191197680. 1)18176919 57979. 1)006176 [7020 6779 ০5 
[00199 . 7119 9:99 (1390091 ) 66০6৪০8৮860 10061 ৪০6 
01 11906975, 90008 01 11000 1190 10981 319,509 01159 117 480797108, 
2100 0870190 20107600569 10.9088 210. 1)7206109৭ ছ্16])  010910.১ 
(8001).5081) : 10888197967 2 0%1)1101786 1])671))6569 01 17010, 
11). 35-9?, ) 

[৪১1] চিতুরতগ' স্জান্রকায় কার্তক (১৩৬৫), বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক 
(১৩৬৬) সংখ্যায় সৌমোন্দ্রনাথ ঠাক:রের প্রবন্ধ 

1৪২] এ, কার্তিক, ১৩৬৫। 

[৪৩) প্রমথ চোধ,রীর 'রায়তের কথা'য় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা । 

[88] 981601১0) 7107 7১017675071 17270 02411862077? 1387001১. 
|) ৪ 75০6, 0. 31 ১১৫১ সালে ২১শে আগস্ট 17020% 22810 
লিখোছল £ 9 1906০৮ ৪89৮5%065, 110 1:60919 116819 ০07 200 
[095) 979 2910925%115 0109 09080 আ০৮161)% 0091. 170 69 01362106, 


১৮২৮ সালের ৬ই [ডসেম্বরের এক সংবাদে দেখা যায় যে, জনৈক কাশানাথ 
চট্টোপাধ্যায় ১৭।১৮ বছর হাজরাপুরের (বশোহর) নীলকুঠিতে দেওয়ান 
ছিলেন। তান এক ইস্ভাহারে সকলকে জানাচ্ছেন যে, তাঁর কলকাতার 
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[১০১ ছ) 7360881 10198. 35296685 0858016, 0:2451165, 1919, 
1), £0-4] 

[১০১ জ] 0216%114 186876%), 008 18609; স্রপ্রকাশ রায়, “ভারতে কুষক 
বিদ্রোহ"? পৃঃ ৩৮৪ | 

[১১০] ০4101272912, ০08 28680. 

[১১১] 95011570, “3611621 077061 016 1, 3০096111675) 0. 184. 

[১১২] 02210%66 161689১ 0908 1860 0. 855. 

[১১৩] 72611101710769 0৫015, (1861), ৮০1, ২115 0, 171-9 

[১১৪ [71708 59010151700 [1৪:05 1860 

[১১৫] 17100 260100-এ উদ্ধৃত, 8156 15:01, 1860 


18 লা বদোহ ও বাজাল। শমাক্ 


[১১৬ এ, খণ্ড ৪9, পৃঃ ৩০৯ 

(১১৭ এ, খণ্ড ৪৪, পঃ ১৯৫ 

[১১৮ এ,(১৪৬১), খড ৪৫, পঠঃ & ৬ 

[১১৯)21চ% 220106, হা901:0875 119 1869 

1১২০) অনাথনাথ বসু ঃ মহাত্মা শিশিরকৃমার ঘোষ, পৃঃ ৩৬ 

(১২১1 যশোহর-খুলনার ইতিহাস * ১৩২৯, প্‌ ৭৮১ 

[১২২] এই প্রবন্ধ শিশব ঘোষের 2100৮6507 17410%17116-4, 
১৯১৭, পুনমর্ দ্রুত 

/১২৩, শগীশ্5ণ্এ চট্টোপাধ্যায় 2 বি।তকম জীবনন।, পৃঃ ৮৭-৮৮ 

[১২৪] 51510 [00৮0100৭৩4৬ 3009 ০1 £40190$7 10 
১101645 01 11701017 15557 19 57 

[১২৫] “যশোহর খুলনার হীতিহাস,, প৪ ৭৭৯ 

[১২৬] 181 1) ("707১1১১07১5 [91)9)1, [91011708376 

[১২৭] ভূল তথ্যের উপব নিভর কবার ফলে প্রথন সং্কণে ।ববনাথ 
সম্বন্ধে ?কছ ভ্রাদত থেকে 'গয়েছিল । হারাধন দন্ত তাঁর প্রবন্ধে সেই ভূল দেখবে 
দিয়েছেন, তার জন্যে ভাঁমে আন্তরিক ধন্যবাদ । বিবনাথের প্রসক্ষে সুপ্রকাশ 
রায়ের 'ভাবতেব কষক্ক বিদ্রোহ" পৃঃ ৪৪১৪৪, কুমুদরনাথ মাল্লিক ৪ নদীয়া 
কাঁহনখ”, প্‌ ৫০. হাবাধন দত্ত £ পীবদ্রোহী বিশ্বনাথ” মাসিক বল্গমতা, ভাদ্র- 
আধষাট, ১৩৬১. গমোহত রায়ঃ কুখ্যাত ডাকাত ি*বনাথ” আনন্দ বাজার 
পাত্রকা, ১৩ই অক্টোবং ১৯৩১, দব্মলেন্দ্‌ কয়াল £ শীবশে ডাকাত, যুগান্তর, 
২ই২শে নভেম্বর, ১৯৫৩ দ্ুম্তব্য। 

[১২৮] আই. এট. প্রিচার্ত নামক একজন ইংরেজ ঝারিম্টার ও 
সাংবাদক এই আন্দোলন দেখে লিখোছলেন 2 18] হজ 09 1099% 
0991) ৬৪: ০০১১১ &9৬ 01) 0৬ আআ 0৮006 80006 01 61058 98898 ৪10710%8 
080 €8 0858৮ ২7610610009 0011619৪801 739065%1 আ 1081) ৪ 
16616 10671056 008% 491৮9 608 000089 01 5 0865* (:468%7769- 
(1৫419: ০/ 17056 : 1859-68, ], 0, 44৭ ) 

[১২৯ মহাতা শিশিরকুমার ঘোষ, পৃঃ ৩৬-৩৭ 

[১৩9] 11010 007৮]0155101%,5$ [২901১ 19510911093। 0. 88 

[১৩১] এ, পৃঃ & 

[১৩২] “170169 001177155101/ 7২৪07, 0. 81:32 

[১৩৩] 1711৮ 20196, 1860 

[১৩৪] 02010503505 056015১2900 ঘজ্স১ 1874 

[১৩৫ 'ডারতের মত্তি-সম্ধানী”, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৫, পৃ ৭৯ 

[১৩৬] এ, পৃঃ ৮১ 

[১৩৭] "ভা 6] [18887 ?--1 899. 67000 ৪16 £5$610£ 00109: ৭৪ 
৮ 08, 0৩৭ 60 987109815 ৪18008 &60619060, 10288956980 
6700 ০০ 0031607. ৪৪ ৪ 481859 01 6106 00009101% [770-1986 00% 
659 11000 609 685 01 70198895 61000 ৪) 0001080 89 9067 17 799108 


নির্দেশিকা ১৭৬ 


0৮০06 01 608 18169 01700186100 06 6105 00980 10000619820. 01 6109 
8০69%1157 0009861590 05189 61000 811018986 (010 ৪11 500 0:061361 
11915 6000 10586 8890 1760 500 10987 60 11115 6109 01027908697 
07 00৮ 20016-0005%,,,.659৮ 60101 0098 60105 79662: 
11] 00 61789 80 £0০00. ৬119 ৪5000001005 986 00৮ 81000 
6106 98061001065 01 001 50608861006? 12297) 666 089 10৭ 
619০০ 89898৮? 11 6700 11] 206 ৪601) 5০০৫ 0905 61200 ৪1818 90091 
[185 0106:80917 01 1869 1089 19990009 00086 09689681019, 16597, 
890% 00 500 17003161010, 10931278 098179 086 ০0. 098915০. 


119, 8১101] 0%0092 60 02998 61798 জড় 90858161061 10 60 
0৮ 20 6119 700110811, ] 80) 799015%607 60 0081:8 ড00, ৪0009 5 (৪ভ্য 
8০০৭ 00৮৪ ০01 হয় 17089 1011) (17170522010 926 869, 1860 ) 


[১৩৮] এই মন্তব্যগুলি যোগেশচন্দ্র বাগলের ভারতের মবান্তসন্ধানী+, 
( পৃঃ ৮২-৮৭) হতে উদ্ধৃত । 

|১৩১৯।| “রামতন লাহিড়ী ও তৎকালীন বচ্গনমাজ”, পৃঃ ২২৩-২৪ 

[১৪০] অনাথনাথ বঙ্গ £ মহাত্মা শাশরকুমার ঘোষ” পৃঃ ১১৯২ 

/১৪১] এই চাঁঠগল যোগেশচন্দ্র বাগলের সম্পাদনায় 7৮৫১2) 
188901801 27) 79702] নাম য়ে ১৯৫৩ সালে পুনমবাদ্রত হয়েছে। 

[১৪২] যদুনাথ এই ভাঁমকাতে লিখেছেন যে শাশিরকুমার “৮05207158 
ছি 0109 900 0 6109 10170 90281), 10998099 6118 1096199 
01 119 98039  £89901£1880 1) 007 ৮199  £01978..,1891191 
9108 60 6108 139778811 :৮9$3 ৪০9০০ ৪00 509 88311 10908 538 
67913016181) 0101 99:5109 ( আঅ61) ৪ 13 ও ৪৪ 010. 


63817 9108॥ &00. 010 95821081009. 1088109 10. 01378880 01 0121)01)0- 
15165 6008 1000160 10 170:009%0 ৪001965 8৪ 701:0-086150, 


[১৪৩] 976 815৪ ৪. 609 68] 67800189587 ০1 ১9৪৪১ 010৩ 
1):000087৪ 0 619 90010518 98161) 6109 ৪0100017601 168 [07:03109116%। 
ভঘ1)0 008106 69 1709 01192191060. 5109 10709880890 ৮ 1)9 গে০%৮, 9 8:9 
ভ151060. 16] 6 18৮7৮ ০৫ 8])8019] ৪৪5৮9716৬ 89007 60003 ৯৮৪ ৪০06 6০ 
70819 08 ৪8001001660 17800 800 0701078985100* 11919 ৪৪ 6118 
01%06613 1007791101১ 10110906151, 98165) 00079581589, 001010166108 
স101806 01100695 6119 109,60108 06 109907৭ 01 68 900061৮5 10 
11736689001 1910 0010181)80. 800. 10068 007725 ৪79 91000078850, 
10715181090 161) [08808 60 69100 610610 0001998160* (11770% 
£20106, 4১0, 14, 1860) 

[১৪৪] 1106 200৮ 6:০0019 ৪৪900001010 [2 90289008709 
0 6189 1811] 10 6089 10109 01 6018 05817) 609 17000887 0091:94 
16 75৪ 207 100008811)19 10: 606 100120-01806918 €ট 00859 ৪0 
90866 81661 10851081511 89৪ 60 606 90161960785 1092008 60৩ 
£980:690 6০0 830:6100 250 0069:9100 (817 08000881) 9815০ 
[06000096100 60 8109 7225076 289091864207 28 :8787015 1101860 0 
০9899 01990015 35851, 1969) 

[১৪৫] 90:89 900160 : 1:76 ০ 41662611940 ০1. 1], 0৮ 
976, 


[১৪৬] শচীশচন্দ্র চটোপাধ্যায় £ “বাত্কম জীবনী” পঃ ৮১ 


১৭৬ নীল দ্রোহ বাঙালী ও সমাজ 


[১৪৭ এ, পৃঃ ৯১-৯২ 

১৪৮) “বাংলার নব-জাগরণ', ১৩৬৩, পৃঃ ৭৬ 

[১৪৯] 'বাঁত্কম রচনাবলী”, সাহিত। সংসদ সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮২৭ 

[১৫০] এ, পুঃ ৮২৬। লশ্ডনের বিখ্যাত প্রকাশক সিম্পাকন 
মার্শাল কোম্পানি মধুসদন-রুত নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশ করোছলেন, 
এবং চাললস্‌ ডিকেন্স তা পড়ে তাঁর সম্পাদত 411 06 ৮৮% 28074 পন্বে 
নীলদপণের প্রভূত প্রশংসা করেন। (নগেন্দ্রনাথ সোম: মধ্‌স্মৃতি, 
পৃঃ ২০৫) 

১৫১] 'নীলদর্পণ» শশাতকশেখর বাগচখর ভাঁমকা, পৃঃ ১৭ 

1১৫২] 106, 30597207 91৮ 0১165108068 00100695109 
00201001881070878 18551009086 ৪8616958800 6109 1070590. 9100. 010067015)019 
10065818009 01 ৪9125106 085619 900 100078 ৪10801811 ০6 90100810087), 
[1169 1896 0:10)8. 6065 29100200969 ]]) ৪670105), 1096 006 609০9 86006 
18%050869. 4৯ 0000: 1)979 1006]0 010699 011870095 88 0010070016690 
10801608115 800 001 6108 00036 10876 7161) 10000010165 18 & 000106৬ 
10 5710109 6109 18 ৪0795 6138 98৮৮ 00 0:069061010. 0079 18৫ 
8৪ 9 019678,08 60 6108 4800101982861010, 16 19 008 ৪1001019 0010 
01091009106 10 0208 £০900%৮17 01186 19 10180619860. 1098080681019 0092 
8:8. 99150) 800 ৪9706 90006170700 0779 18060% 60 8100010917৩ 
89৫01)8 91300591:5 ; 8100 88 1098968%] 1:9,76,008719 0289৯ 6109% ৪19 
006 81593 8561 1198:0. 01 88810." (73001181009 0], ], 0. 253) 
[১৫৩] কাজ আবদুল ওদুদ £ “বাংলার নব জাগরণ» পৃঃ ৭৬ 
[১৫৪] 1:58 1930৮ 01 3070098%08 60 61819 900100৬ 
দ00]0 19 1)16015 &0580(5%০008 900 11006 609 19986 10]: 
০ 80% 01885 01 09780095 দ1)901)6ট 0881] ০07 10) 1101) 0৫ 0007+ 
28100100087 01 00161588075 08610018105 60 71018090888 07 90198110- 
690967695 7980 917:079) (01708811685 860১ ৮7100 ৮511] 067159 60617 
৪010]1)0৮ 10100 60920) 61018 1009 109 010881৮9ন7 10 0৯1000968, 
(7) 80508 0016026 10815666060 9907869 1০%7605, 
196 00105১18390 ) 

[১৫৫] সোম্য্দ্রনাথ ঠাকুর: ভারতের শিল্পণবগ্লব ও রামমোহন, 
( “চতুরঙ্গ, কাঁতিক-পৌষ, ১৩৬৬ )। এই সব তথাকথিত 'মধ্যবিত্ুদেব' 
চারত্র সম্বন্ধে দেশের লোক ভালোভাবেই জানত । সমাজের এই নরুস্টতম 
পরজীবীগ্ীল সম্বন্ধে একজন লেখক লিখেছেন যে, “সাধারণতঃ ধম্মজ্ঞানহীন 
লোকেরাই নীলকর সাহেবদিগের অধীনে কার্য করিত । প্রভুর সন্তোষ বিধান 
স্বীয় স্বাথথ সাধনের জন্য তাহারা কোন গৃহিত কাধ করিতে কাণ্ঠত হইত না। 
( অনাথনাথ বস্তু ৪ মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, ১৩২৭, পৃঃ ৩৩) 

[১৫&ক] ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নীলদপণ” আভনয় হয়ে যাবার পর 
সাম্রাজ্যবাদী ওপ্ধত্যের মুখপন্ত 27811গগা) 'নীলদপণ” বেআইনী করার দাবি 
ক'রে 'লখল ( ১৯শে ডসেম্বর ) : 


40008106708 6056 029, 2, 15008 আঅ৪৪ ৪5906810080 6০ 09209 
1001061018 1000119010006706 102 62808155106 609 0185, 019) 9৪ 


নদে 1শকা খ৭ঙ 


10:0190010960 0% 676 17180 0001৮ 9 11061 017 10070092508) 16 
899008 962810£9 6108৮ 609 0/05810006706 910001]0 51107 169 19075852769 
8900 10 08190669% 0151989 141 1788 0109 610:0061) 109 18208 01 50009 
90001096878 091090] 808 6109 11706110098 [09:68 109910 8301860.. 


[১৫৬] আমার কথা, ১৩১৯, পৃঃ ২৯ 
[১৫৭] 11701£0 0011113501113 16101) 1১101097931 ০, 19. 


[১৫৮] হরিশচন্দ্র ম্যাজস্ট্রেটদের সম্বন্ধে 181705  64%10এ 
লিখেছিলেন “4৪ 009৪9 108813815698 0090. 60 6০056110 00111107086) ঘ1)010 


81085 080006 89186 6108 6610010680102 01 0110101106 ছা10]) 609 [01906679 
800 65811:105 1৮1) 01561 89 1800. 080010% চ1610 610900+, 


[১৫৮ ক) লঙ বলেছিলেন £ "০6105 17089 51580 70096986116 28619 
1001106, 2100 1080 00909 1006 09010191681 609৮ 61065 77958 80179 100৮7611 
(0) 408. 1০. 1695) 0406 বলেছিলেন : 47007108 65০ 155৮ ৪0 
ড9818 1) 609 01001861090 01 106 91)897)018, 108,0010171668১ 800 10018 
৪07 609 8£9170ড% 01 20009960708 01565 0566960 00 81007 001) 
01700101) 0109 ?0%4561108স্ 17988 1)%59 10610 81101 1206 90768% 
08911100108 60 11001006201) 076: 0571052080 0200.617 680 01708 01 6106 
[0805 16691108901 91900101910 01081 01186 1180 10800 10 10000 01) 
81161 03186%1021708+ 01)0001) %8011615% 800 1700196170061%5 8৪ 
79দ7207112/05890 07 10119£9%  01)107688101708  170609%088 17091081960, 
61000886111 901)1)79389607. 38৮ 61000£1) ৪901010769880 95৭ 76508 
0067810 10765701169968%510), 91165 ৮9818 0015 980:96]5% 10056]97 910 0061) 
৮69] 107৮ 0060018৮, (10) 707 ১0876 9 ) 


[১৫৯] রেভারেণ্ড লঙের জন্ম হয় রুশ দেশে; সেখানেই তাঁর শৈশব ও 
বাল্যকাল কাটে । ১৮৪০ সালে তিনি ভারতে পাদ্রী হয়ে আগমন করেন। 
তিনি একজন পণ্ডিত ও মানবতাবাদী ব্যন্তি ছিলেন। গরাবদের প্রতি তাঁর 
দরদ ও মানবতাবোধ তাঁর গ্রন্হগুলির মধ্যেই দেখা ষায়। রূুশদেশে থাকার সময্নই 
তান সেদেশের লোককথা খুব আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ করেন। 'নীলদর্পণের 
অনুবাদ প্রকাশ করার পূর্বে চাষীদের ও বিশেষ ক'রে নীলচাষীদের সম্বদ্ধে 
[তিনি বহ্‌ লোকসংগীত সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি ষে সব গ্রন্হ রচনা 
করোছলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো । ১) 8815815 ০: 79288] 
[20600 7807 2110 07 07070720163 ০/7777/761. (2) '11586620 7১০%৪00৪8 
800. 1010019191009" (1881). (3) 07187088100 5678 17 81091 736186107 
60 7011078, [71960755 50090910106, [7186 09118195817 1815. 
7001108 05 726154 5211690 20111121986, 501699+65 191, 21810906% 
1229890 98109% (4) 4 08016 01605 [51098 &087 1161085 ০1818 
১৪2৪078 00101069160 চ180 73908811 15168156019 80108 008 10888 60 
6878 900 6. 4096510809 01 8808511 16৮5808092৪ 8100. 08710010518 
42000 1818 6০ 1856? (1866). (5) 99199610908 12000 [00001118705 
58990£08 01 30581010806 00100 1747--17017 9156108 005170]5 8০ 579 
80919) 00001101709 017390881 (1889). (6) “111559 00100000016198 10 
[0015 800 চ85৪819, (1870), (1) [708০0 01 7908%1 ট18910709) 
€8) প্রবাহ মালা? | (9) €058180 1১10%9208, 

নীল--১২ 


১৭৮ নল বিদ্রোহ ও বাঙালণ সমন 


[১৬০] 47%0 91006 8390 10 জব1196 69009 6121990. 79 158,706 ? 
[79589 7000 01089 1969 00906177198 68081) 0৪ 0০0 00989 1৪ ০007" 
10098161002 087. 79 1797:1016 1007807585১ 11011791190. 1) ০059:298,1 60 
81701890697 00 8995 ৪00. 100008 60 1091166 90301066175 109০0019117 
1708192005 81:98,05 60০ 10709 6০ 081199 911 01 61970 ৫০017600910) 
09 9: 018687109+ 61990 7417811910091) 10 [70019 979 £9116ড 01 6159 076 
2120. 01560790810] 0010000 1001)0690. 60. 61592) 2755 6978010+8 80109%] 
6০ ৮109 আরে 10 11013511719], €:770200  1157707১ 991660. 0 900121 
[১7891)90, 7. 197), 


[১৬১] এ, পৃঃ*১৩০ 


[১৬২] 11 01015 9৪ 8, 11091, 6109 10990 11667960901 8/001926 
8100. 1000911) 6170598 10086 199 ৪1906 00৮. 1001: 96 1101197918 ০1 : 
61095 019 1006 8, 89199 01 91000001018 09,108,0798 01 0109 01976 ৪00. 
0060108%] 10701989100... 01981708915 10298001019) ড51010)) ড79%8 
16681) 161) 6109 8019 1776900 200. 0000999 01 00106 9০ 101) 6199 
০7181)0039-95869100 28101770015 02,190 006 216 1799. 109910. 9000989101]. 
0061091 আ০0]] 0৮ 139 88009 8001)07 242070163 1201196% া%৪ 
11166100997 60 90999 270. ০01:051) 6178 8,100888 11) ০7108179 901109018. 
ড্০:৩ &05 1988] 70009901169 17086160690. 8£086 00, 10101918 ?' 
(এ, পও ১৪৪) 'নীলদর্পণ' সম্বন্ধে তৎকালীন 02155178৮28) (02৪ 
1861, 7. 966) লিখেছিল £ “11118 11697%15 99901) 1১9116 ০01 2 697010016 
119,027 58 99158999000. 91067 988176 79116191) 89601918. বিখ্যাত 
ফরাসণ নাট্টকার মিরর এর “লা মূরমেড: সার সঙ্গে নীলদর্পণ'এর তুলনা 
ক'রে লেখক আবার বলেছেন £ 46 [085 09 ৪৪91. 1796 ৪0০1) 7000193 &৪ 6109 
1121 197/7707 068৪ 81 99061006960 ৮108 105 91811016106 1610 165 
17080 19100191559 107209 00. 61109 £159 60 608 2002815 01 800186% &। 
179%161)ড 60119.+ 


[১৬৩] মরডাণ্ট ওসেলস: সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লেখক বলোঁছিলেন ষে 
তান ছিলেন 4৮0৩ 15986 190101%] 01 81] 6176 109898 ০ 69 90199106 
0০07৮, (9909:£9 90161), 127 ০7 416227169 1024, []া, 02. 979), 


[১৬৪] “019 875, 6170 ০025111808১ 6109 90191978 8900. 10970179088 
17 61018 00006 91119 1080. 01001 00172010010 01161 0100 07796 0517019 
01883 "17089 09081769193 219 17679 80 91380991011 72094117580. :17115995 
190198 ৫9009 60. 61318 0001065 60 81091:9 ৪ 1169 01 6011 800. 11908181175 
দচ16]) 65817 1)08)9808. (এ, পৃঃ ১৫৫) 


[১৬৫] এ, পৃঃ ১৭৫। এগলিংটন বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন ষে 
মানহানির জন্য এ মামলা আনা হয় ন, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অনারপ; নীলকররা 
£]007099. ৮৪7৮ 01991018110. 006 ৪৮ 81] 1110 2091] ৪0097116170 
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কাদে শকা ১৭৯ 
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000168 0:117696. [1 82 ৫010198 010. 1392109 07915 60০ 975 6128 


17861 0788. (10010. 0. 149) 
[১৬৬] যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক 'জাতি-বৈর'তে ১১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। 


[১৬৭] “ডা ৪৪ 6০ 009 29119590 £7007 609 010101:9881012 01 ৪ 
10007876800. 1011901)195009 09910) আ10 1৪ 101105 608 10936 
০০076 0 6176 99,618 ..9/110. 110১ 11789 790061709 00111019607 
11] 80020 10106 01966978 60 5001) 8) 10898 6196 ০০, গি11] 13959 6০ 
100%109 ড00. 0100109 1996ছ99]0. 80800010177 0159 ০০065 80. 100101176 
16 6 619 00106 01 61)9 109০0096,১ (1376,777679 0120 7247607 ) 


[১৬৮] 40:0%97007 01%716 15 9, (691010016 70%10) 
48 119 7910109 11 41100191791] ; 
£& 00001)0000. 01 017910698 &0. 70018111818 


[9,039719117) [৯৭1 909. 81]. 

[১৬৯] 177870%, 7০01780, 19 14৯5, 1860. 

[১৭০] 170£09 00771551015 71761707717, 46, 

[১৭১] 11010. 70 1. এই রিপোর্টের আর একস্থানে বলা হয়েছে ই 
'গভর্ণমেণ্টের মনে করা উচিত যে দেশের অভাম্তরে নীলকরদের উপাস্থিতি 
বিদ্রোহের বিপক্ষে একটা 60%7%0699 ও সরকারের শান্ত ও এ*বষের একটা 
উৎস।, (পৃও ৬) ] 

[১৭২] এ, পৃঃ ২৯ 

[১৭৩] রেভারে'ড সূড় পুলিশদের প্রসক্ষে বলেছিলেন যে নীলকরদের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো দিন কিছু করেছিল বলে তাঁর জানা নেই । 
“আম জানি যে ভারতীয় পুলিশ কর্মচারীরা নীলকরদের কাছে ঘুষ নিতে 
সর্বদাই প্রস্তুত, আর ইংরেজ প্ালশ কমচারীরা নীলকরদের অনেক স্বাধীনজ 
দিষ্পে থাকে যা নীলকররা ভালোভাবেই বাবহার করে থাকে । সাধারণভাবে 
বলা যায় যে, দারোগারা ও অন্যান্য ভারতীয় পুলিশরা নীলকরদের ভয় ক'রে চলে, 
কারণ নীলকরের আভযষোগের ফলে অনেকক্ষেত্রে ভারতীয় পুলিশ অফিসারকে 
সরানো হয়েছিল । পৃলিশরা অত্যন্ত বেশী রকম ভাবে রায়তদের অবহেলা 
করেছে।” সূড় আরও বলেন যে বিদ্রোহ শুরু হবার পর থেকে প:লিশরা অনেক 
ক্ষেত্রে রায়তদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে । (72270 007875/3980%18 
220075 77518665, 0, 19) গিরীশ চন্দ্র বোস, প্রথম শ্রেণীর দারোগা, নীল 
কর্মশনের নিকট সাক্ষ্য বলেছিলেন € &25. ৪8461-69) ষে তাঁর জিলার 
( নদীয়ার ) ১৬জন দারোগার মধ্যে ৬জন ঘুষ নেন না, তবে নিচু জ্ঞরের পুলিস 
সবই দুনর্গীতিপরায়ণ। এই দারোগার উপর নীলকরদের একটা প্রচণ্ড আক্রোশ 
ছিল, তাদের একজন 'ইংলশম্যান' পান্রকায় লিখেছিল €( ১৩ই জুন, ১৮৬০) 
যে এক শ্রেণীর নূতন দারোগা হয়েছে যারা “ইংরেজদের বিষের মতো ঘৃণা করে” 


১৮০ নীল বিদ্রোহ ও বাঙাল? সমাজ 


এবং উদাহরণ স্বরূপ সে নাম করল “09889 13০০59, € 01191) 73056 )-এর 
যার সম্বন্ধে সে বলল যে তিনি রুষকদের নীল চাষ বন্ধ ক'রে দিয়ে ধান চাষ করতে 
বলেছিলেন এবং এটা ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম ব'লে প্রচার করেছিলেন। 'রুষ্ণনগর 
থানায় বরষক ও নীলকরদের মধ্যে যে তীর শত্রুতা দেখা যায় 'তানিই প্রধানতঃ 
তার কারণ।? 
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1১০৯1 73001019100: 130170107/297 776 151, ৫০১৪7075. [১ 7), 
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কিছুকাল পরে গ্রাণ্ট আবার বলোছলেন [1 009 6৮1009 60৮0 ৪001) & 
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[১৮৩ 'অম:তবাজার পান্রকা* ২৬শে অক্টোবর, ১৮৭৬ 

1১৮৪] [98060 8200106 8, 1)901)19, 1) ৮৪11089 £690796 90018 609 
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&০ 76101961010) 16 1710009 08:৮790% ): 191] 11179 ৪, 91810 0 ৪ 1011 
029199190. 82817 800. 1020%90. 619 960%8101) ০1 2 80009 ৪4 
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[১৮৫] 17015791799 015111809 0019581010075 8100. 0120692 18 
80081 09899. . 7108 17)00177%  £2599 000]9818 9%1081009 ০01 609 
209৮:99. 0106 ৮ 10961598 &0 &]] 10020706808 01 10999. 01138615108, 


(10976777773 272 7227575, 0. 70) নীল-কমিশনের সাক্ষ্যে লঙ বলে- 
লেন : “11159197087 0:58৫1)918) ৪560 27) 09100669885 50009617068 
078 দ161) %7900610 : “ভ0% 9০ ড০০0০96 69]] 01 2০000650090, 


নর্দেশিকা ১৮১ 
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৪৫110018 39 : 1) 823 ০00 077136180 0০0067ঘ1592 98 080. 85 দাও 
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[১৮৬] 00690 107 17176) 11010191199) 17026 1917%0016 7 
777662077) 1) 68 

[১৮৭] 00178 6০ ড/০০০, 0৫6 8০, 1860. 

[১৮৮] 1959১785107 ০7 1781980% ঘ7০7)] 1). 498 

[১৮৯] 7855) 1016. 7, 0. 11 

[১৯১০] 73060101800) 7, 1). 68 

[১৯১] 0818119ড, 1)19170 2126/127, ২৯019) 7). 89 

[১৯২] 110., 8801079) 0. 4] 

|১১৯৩] 1710. 00709) 70. 98 

[১৯৪] (02986 ₹99160/80%31707 19460 12179) 1], 168-9. 

[১৯৫ হাঁবদাস মুখোপাধ্যায় ও কালিদাস মুখোপাধ্যায়-এর পৃৃষ্তিক £ 
'১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ”, পৃঃ ২৯ 

(১৯৬) বিনয ঘোষ £ বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও সিপাহী বিদ্রোহ” নতুন 
সাহত্য' পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩৬৪ 

[১৯৭] ব্যান্ত বা শ্রেণীগত লাভ-লোকসানের হিসাব কণ)র তাঁরা (বাঙাল 
শাক্ষিতেবা ) সিপাহী-বিদ্বোহের প্রাতি বিরূপ হন নি, আসলে সিপাহী বিদ্রোহই 
তাঁদের হদব-মন,বাদ্ধ ও গেতনা স্পর্শ করতে পারোন ।"**১৮%৫৭-৫৮কে সামন্ত- 
প্রাত'ক্রযা হিসাবে দেখে তাঁরা সিপাহী বিদ্রোহের প্রাত উদাসীন ছিলেন--অথচ 
স্বাধীনতা-হধনতায় বাঁচতে চান মোটেই এমন নয়। বরং বুঝতে পেরেছেন 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিদ্রোহের পথে স্বাধীনতা অসম্ভব । তাই সিপাহী বিদ্রোহের 
নিত্ফলতায়ও তাঁরা ব্যাহত বোধ না ক'রে নীল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ।” 
( আজ হতে শতবর্ষ পুবেশ পরিচয়” চৈত্র, ১৩৬৩ ) 

[১৯৮) সুশোভন সরকার 8 “সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস'_-পপারিচয়, 
শ্রাবণ, ১৩৬৪ 


[১৯৯] যোগেশচন্দ্র বাগল : 'মবীস্তর সন্ধানে ভারত+, পৃঃ ৭৫ 
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১৮২ নীল বদ্রোহ ও বাঙালা সমাজ 
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